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প্রিপ্টার-শ্রীনপেন্্রবাথ দ্বে। 
মেটকাঁফ, প্রেস, র 
৭৯নং বলরাম দে রা, কলিকাতা ॥. 
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ইক ১০ বং 'ঞং 


ভূমিকা । 


আমার শ্েহভাজন হন্ধৎ শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন 
চট্টযোপাধ্যার "শ্বপ্রতত্ব' সম্বন্ধে এই বৃহৎ ও ব্যাপক গ্রন্থ 
রচনা করিয়া আমাকে ভাঙার এক ভূমিকা লিখিতে 
অন্ধুয়োধ করিয়াছেন । বন্ধুবরের অনুরোধ পালন ন! 
করিক। উপায় নাইঃ কিন্তু আমার মতে এ গ্রন্থের তূমিক! 
সম্পূর্ণ অনাবশ্তক। আমার বিশ্বাস, বিনিই এ গ্রন্থ 
আস্োপাস্ত পাঠ ' করিবেন তিনিই আমার এ মতের 
অনুমোদন করিবেন। 

গ্রন্থকার বঙ্গের সাহিত্য সংসান়ে অপরিচিত নছেন। 
তিনি বন্ৃবর্ষ যাবৎ “গন্থায ও এক্ষবি”র নানা 
প্রবন্ধাদি প্রকাশ করিয়াছেন; বিশেষতঃ তীহারি সম্প|- 
দিত 'প্রজ্ঞাপরিমিতা-সৃত্র” তাহাকে বাঙ্গালী পাঠকের 
নিকট “দুপরিচিত “করিয়াছে। ও গ্রন্থে ফিশোসীন্ধুবু 
অধ্যাত্ব, বিজ্ঞান সম্বন্ধে বথে্উ পারছশিত1 এবং বাঙাল! 
রচন। বিষয়ে বথেষ্ট কৃতিত্ব প্রদর্শন করিগ্বাছেন । কিশোরী: 
“বাবু বঙগবানীর একজন একনি$ সেষক__একজন ধর্প্রাণ 
ভত্ব-বিজানছু। 
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সপ্রতত্ব সম্বন্ধে বজতাষায়, বোধ ভয়) এই প্রথম ধারা 
বাহিক গ্রন্থ। ইত:পৃর্ষে বিক্ষিপ্ত ও অসংবন্ধভাবে কিছু কিছু 
আলোচন। হইলেও বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে বাংলায় ষে এ 
বিষয়ে কেন পুন্তক প্রশীত হইয়াছে, এরূপ আমার জানা 
নাই। ইংরাজিতেও স্বপ্নতত সন্ধে অধিক গ্রন্থ নাই। দার্শনক 
116 সাহ্কেবের নুতন 001501811,  তত্ববিদ্যা 
সমিতির বিশিষ্ট সদস্য লেডবিটার সাহেবের [)764175 
প্রভৃতি যে হুই চারিথানা গ্রন্থ আছে, কিশোরীবাু ্থীয় গ্র্থে 
তাহার সদ্ব্যবহার করিয়াছেন । অতএব একথ| বলা অস্গত 
শহইবে না যে, বঙ্গীয় সাহিত্যক্ষেত্রে আমাদের গ্রস্থকার 
নৃতন পথ কাটা নবীন র্যা রচনা করিলেন। এ জনা 
বাঙ্গালী পাঠক ম'ত্রই তাহার নিকট কৃতজ্ঞ রহিবে। তিনি 

এ বিভাগে সকলের অগ্রণী। 
আগ্জ প্পনেকদিন হইল একজন কৰি লিখিয়াছিলেন,-- 

_.. আজব ব্যাপার স্বপনের কাণ্ড 
নাহি তার আগা গোড়। 

₹” শুরথম দৃষ্টিতে স্বপ্নকে রূপই মনে হয় বটে-এঅনে হয় 
্বপ্রগুলা একটা অসংবদ্ধ, এলোমেলো/অ প্রাসঙ্গিক ব্যাপার__ 
তাঁহাদের কোন ধারা নাই, কোন যোগ নাই, কোন শৃঙ্খল 
নাই-কোথা হ'তে তাহাদ্দের উৎপত্তি হয়, কোথায়ই ব! 
বিলয় হয়। কিন্তু এ গ্রন্থ ধিনি পাঠ করিবেন তাহার সে 
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ভ্রম থাকিবে নাঁ। তিনি দেখিতে পাইবেন যে, স্বপ্রয়াজ্যও 
নিয়মের অধীন, স্বপ্নের মধ্যেও একট! ধারাবাহিকতা, 
একট! সামঞ্জসা, একটা শৃঙ্খল! আছে আরও দেখিবেন যে, 
সবপ্নকেও বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সাঙজাইয়া, তৎসন্বন্ধে 
সমীক্ষা পরীক্ষা! করিয়া, তংসম্পর্কে বিতর্ক বিচার করিয়! 
কতকগুলি সত্য ও সফল দিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পার! 
যাঁর-_এক কথায় একটা স্বপ্নুবিজ্ঞান গঠন করা হায়। 
কিশোরীবাবু “স্বপ্ন তবে তাহাই করিয়াছেন। 

তিনি প্রথমতঃ উপক্রমণিকায় হিম্কু ও বৌদ্ধ শান্ত্ের মত 
উদ্ধার করিয়া এবং কয়েকজন পাশ্চাত্য মনাধীয় বাণী” 
সংগ্র করিয়। দেখাইয়াছেন ষে, স্বপ্ন বাস্তবিক অলীক চিন্তা- 
মাত্র নহে। ইহার মথো জানিবার, তাখিবার, শিখিবার 
অনেক বিষয় আছে এবং ক্রমশঃ গ্রন্থমধো তাহাই সবিশেষ 
আলোচনার প্রত হইয়াছেন । পু 

গ্রগ্কার জড়বাদীদিগের মত প্রত্যাখ্যান করিয়া 
দেখাইয়াছেন যে, চিন্তা মন্তিক্ষের স্পন্দন মাত্র নহে--ছ্রীব 
চিৎকণ, ধদ্ধ-অগ্ির বিস্ফুলিক্গ | জীব জড় নহে, চেতন বন্ত। 
এই জীবের মধো আমর! সর্বদ| তিনটি শক্তির সাক্ষাৎ পাই- 
তেছি--জঞানশক্তি,ইচ্ছাশক্চি ও ক্রিয়াশক্তি | পাশ্চাতা মনো" 
বিজ্ঞানের ভাষায় এই তিন শক্তির নাম _171117, 
[6611)£ এবং 9/1010£1 এই ত্রিবিধ শক্তির গ্রকাশ _- 
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1,082) ভোবনা)। 105916 (বাসনা) ও ৯০5০7 (কৃতি 
বা চেষ্টন! )। উপাধি ভির শক্তির 'ব্যাপার' নিষ্পন হয় না, 
হুইতে পারে ন|। ক্রিয়াশক্কিয় উপাধি--এই স্থুলদেহ ; 
ইস্বার সাহায্যে কৃতি (৪০0০7) নিষ্পর হয়। এইকপ 
ইচ্ছাশক্তির 'ব্যাপার' (বাসন! ) নিশ্রর হইবার জন্য জীবের 
সুঙ্গাদেহ আছে এবং জ্ঞানশক্তির 'ব্যাপার” ( ভাবন! ) নিন 
হইবার জন্য ভীবের কারপ-দেহ আছে। অতএব জীবের 
তিনটি উপাধি_স্তুলদেহ, সুক্মদেহ ও কারণ-দেহ। 
স্থলদেহের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কাহারও সন্দেছ নাই? কিন্তু 
এই ভাগুদেহ (যাহা অস্থিমজ্জা-মাংদ ইত্যাদির বারা 
গঠিত) ছাড়া ইছার যে একট! ইখিরীয় প্রতিকৃতি 
আছে-বাহাকে পিগুদেহ বা 0,670 19০9016 
বলে-_মে বিষয়ে অনেকে সন্দিহান । এ সম্বন্ধে 
ও সুস্মদেহের অস্তিত্ব সম্বন্ধে যে সকল বৈজ্ঞানিক প্রমাণ 
সংগৃহীত হইয়াছে, গ্রন্থকার ছিতীর ও চতুর্থ তধ্যায়ে তাহার 
উল্লেখ কুরিয়াছেন। পাঠক ডাক্তার বিল্নারের গ্রন্থ [1৩ 
[০0130 25018) এবং চা এগণ্ 0365 ও ডাক্তার 
ওডনেল কৃত বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগ্ুলির প্রতি প্রণিধান 
করিবেন। হুক্্মদেহের আর এক প্রমাণ গ্রেতমূর্তি দ্শন। 
আনদেকেই ভূভ দেখিয়াছেন) ধাহারা দেখেন নাই তীহার। 
বৈজ্ঞানিক প্রবর 51 112) 070085, 97 
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011৬0 1:00) 7000550 1,0100030 প্রতৃত্থির গ্রস্থ 
বিশেষতঃ বিলাতের 7১১০1১1০2] [২৩১১০1০১ 9০০1০0র 
শুঠ৫78800075 পাঠি করিতে পারেন। পরী সকল পাঠ 
করিলে প্রেতমূর্তির স্ত/ত| সন্ধে সন্দেহ মাত্র থাকে 
ন!। স্থানে স্থানে প্রেতের ফটোগ্রাফত গৃহীত হইয়|ছে। 
ইহাকে ১1770 10179002181)5 বলে । চাক্ষুষ প্রতাঙ্ষে 
লন্দেহ উঠ'ন যাপন--ই্ধপ প্রেতমৃষ্দঁনকে মস্তিষ্কে? বিকার, 
113110517721190, মানসিক কল্পনা বলিক়। উড্ভাইর। দেওয়। 
যাইতে পারে। কিন্তু যদ দত সত্যই প্রেততের মালোকচিন্ 
গৃহীত হইয়! থাকে (এবং এ বিষয়ে সত্যানপন্ধি তনুর পক্ষে 
প্রমাণের অভাব হইবে ন1) তবে ষে স্থুলদেহ ছাড়! মানবের 
একটা! সুক্রদেহ আছে-_এ বিষয়ে কি আর সন্দেহ করা চলে? 
এ সম্বন্ধে গ্রন্থকার গ্রন্থযধ্যে অনেক কথ। বণিয়াছেন, অিও 
কিছু কিছু বপিলাম__কারণ, মানুষের সগ্্ উপাধির ধোহাকে 
[১২৮০0108] 91১98695 বলে ) কথ! ন! বুঝিলে স্বগ্নুতন্ব 
বুঝা যাইবে ন! । 

বেদাস্তে যাহাকে কোষ বলে, তাহা এ ত্িবিধ দেহহরই 
অন্তর্গত। শন্নময়কোষ স্লদেহ,গ্রাণময় ও মনোময় কোষ লইয়া 
্সদেহ এবং বিজ্ঞানময় ও আননাময় কোষ লইয়। কার 
'দেছ। ফলতঃ জীবের যখন ত্রিবিধ শক্তি__-্তানশক্তি, ইচ্ছা" 
শ্তি ও ক্রিহাশকি,তখন তাহার ত্রিবিধ উপাধি অবশ্যস্তাবী। 

খ 
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জীবের যেমন তিন উপাঁধি ব! দেহ, তেমনি তাহার 
তিন অবস্থা- জাগ্রত, স্বপ্ন ও নুযুণ্ডি। বর্তমান গ্রন্থে গ্রন্থকার 
ও শবপ্রীবস্থার ব্ষিয় সবিশেষ আলোচনা করিয়াছেন । 

জাগ্রৎ অবস্থায় জীব স্থলদেহের সাহাযো স্থললোকে 
(যাহাকে ভূলোক বা 0751021 71878 বলে) 
বিচরধ করে? স্বপ্রাবস্থায় জীব সুজ্মদেহের সাহায্যে 
সুশ্মলোকে (যাঁহাকে ভূবলেক বা 25021 71770 বলে) 
বিহরণ করে? এবং স্বুযুপ্টি অবস্থায় জীব কারপদেহের 
সাহাযো কারণ-লোকে (যাহাকে স্বলে!ক বা 106709] 
10905 বলে) বিহরণ করে; বিহার ক্ষেত্র বা লোকের 
তারতম) অনুসারে উপাধিরও তারতম্য। স্থলপথে আময়! 
শকট ব1 মোটর ব্যবহার করি, জলপথে বিচরণ করিতে 
হইলে নৌকা! ব| জাহাজের প্রয়োজন এবং আকাশপথে 
বিহরণ করিতে হইলে ব্যোমযান বা আ্যারোগ্লেন চাই। 
জীবেরও ঠিক গ্রস্ধপ। ভাগ্রৎ, স্বপ্নও সধুণ্তি--তিন অবস্থার 
বিবিধ উপ্যধির সাহাযে। ভূ; ভূবঃ ও স্বঃ__এই ক্রিলোকে 
বিঃ্রণ। পাশ্চাত্যের কিছু দিন হইল এ বিষয়ের সন্ধান 
গাইয়াছেন। সেই জন্য দার্শনিক 1961 'বলিতেছেন-- 
“11569 27 00165 6751701176015) (086 
10079105815 00 15070791200 1005 116090১6021, 
096 90101) 05 ০21160 0০ [76250 011.5 | 
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অনেক দিন অবধি পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞান বিশ্বাপ কক্সিতেন 
যে, জীবের যে জাগ্রংসম্তিং ( [31510-000501003955 ) 
ইহাই চরম-__ইহার উপরে আর কিছু নাই। কিছুকাল 
হইতে তাহারা শ্বপ্ন-সশ্ষিতের (যাহাকে [)7991) 00050100৯- 
10655 বলে, যাহ। প্রধানতঃ এই গ্রন্থের আলো ) সন্ধান 
পাইয়াছেন এবং সে সম্বন্ধে অনেকরূপ সমীক্ষা (009672- 
০7) ও "পরীক্ষা (7১৩00৩70) আরম্ভ করিয়াছেন । 
ফলতঃ স্বপ্রস্ষিৎ তাহাদের [5১611700168] 59 ০1৮০- 
199 মধ্যে বিশিষ্ট স্থান লাভ করিতেছে। এমন কি 
তাহারা বলিতে আরম্ত করিয়াছেন যে, আমাদের জাগ্রং-* 
সগ্চিৎ (3910-091৯010097055 ) সমগ্র সম্িতের ক্ষত 
ভগ্রাংশ মাত্র | যেমন অলের পাত্রে জলের উপর বরফ 
রাখিলে তাহার সপ্তমাংশ মাত্র জলের উপর ভাসে, 
আর অধিকাংশ জলের মধ্যে ডুবিয়া থাকে, সেইরূপ 
সম্বিতের কিয়দংশ মাত্র জগ্রং অবস্থায় * মস্তিষ্কের 
সাহায্যে প্রকাশিত হয়--সম্বিতের অধিকাংশই সচরাচন 
38৮1170021-অপ্রকাশিত থাকে স্বপ্নে সময়নময় এ 
অপ্রকাশিত সম্িতের অল্লাংশ প্রকটিত হয়। ইহাই, 
1)1991)-0010501017526551 আমাদের আশা হয় যে,পাশ্চাত্য 
' মনোধিজ্সান ক্রমশঃ জাগ্রং ও স্বপ্নাবস্থার উপর যে স্ুযুণ্ত 
অবস্থা-_তাহার এবং তছপরি যোগিধ্যানগম্য যে তুরীর ও 
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নির্বাণ অবস্থা, দেই সকল অবস্থারও সন্ধান পাইবেন) 
তখন তাহা পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞানের সম্পত্তি হইবে। 

সে যাহ! ভউক, আমাদের ম্মরণ রাখিতে হইবে যে, 
জ্াগ্রৎ, স্বপ্ন, সুযুপ্তি গুভূতি ভিন্ন অবস্থা হইলেও, যিনি সেই 
সেই ক্বস্থায় অবীস্থত, সে জীব এক ও অদ্বিতীয় । 

“এক এবাস্মা মস্তবো জা গ্রংস্থপ্নুযুণ্তিযু 1৮ 

্রঙ্গবিন্তু উপমিষৎ। 

এই জীবই হ্প্র দর্শন করেন। কেই জন্য গ্রন্থকার পঞ্চম 
অধ্যায়ে 'আমি কি' এই প্রসঙ্গের সবিস্তার ও অতি সুন্দরভাবে 
আলোচনা করিয়াছেন এবং প্রতিপন্ন করিয়াছেন ষে, নানা 
সাঁজে সজ্জিত হইলেও, নান! উপাধিতে উপহিত হইলেও, 
নানা অবস্থায় অবস্থিত হইলেও জীবের 'আমি”- তাঁব তৈল 
ধাবার স্তায় আবচ্ছিন্ন-_ জীব নিত্য, শাশ্বত, চি্স্তন, পুরাতন । 

ভীব কিরপে স্বপ্রদর্শন করে, স্বপ্রাবস্থায় ভীব কোথায় 
কি ভাবে অবস্থান করে, কিরূপে নিপ্রার সময় সুম্স্-উপাধি 
অবলঙ্থন ,করিয়। জীব স্থুল-দেছ হইতে নিজ্ষান্ত হয় এবং 
সময়ে সময়ে দুর দেশ পরিভ্রমণ করিয়, আবার সথগদেহে 
প্রত্যাগত হয় ইত্যাদি বিষর গ্রন্থকার ষষ্ট ও সপ্তম অধ্যায়ে 
সবিস্তারে আ.লাচনা করিয়াছেন। পাঠককে ৪ ছুই 
অধ্যায় সযত্বে অধ্যায়ন করিতে বলি, কারণ, উহাতে তিনি 
নেক নৃুন তথ্য জানিতে পারিবেন। তি + 
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অষ্টম অধর গ্রন্থকার স্বপ্রবিভীগের আলোচনায় 
নিয়োজিত করিয়াছেন। ক্ুপক স্বপ্ন (5500০1121 
01629 ) কি ও কিন্ুপ এবং কেন হয় কেন আমাদের 
অধিকাংশ স্বপ্ন বিকৃত, অদ্ংলগ্ ও অসম্বন্ধ--তাঁহার বথা- 
যম বিবরণ ও ব্যাখযান পাঠক এ অষ্টম অধ্যায়ে দেখিতে 
পাইবেন। কিন্তু এইকপ স্বপ্ন ছাড়া অনেকে অনেক সময় 
সফল স্বগ্র দর্শন করেন যে সকলম্বপ্প সত্যের সহিত 
সমগদ, বাস্তবের সহিত সংশ্লিষ্ট । গ্রচ্থকার এই গ্রন্থ মধ্যে 
তাহার অনেকগুলি প্রামাণিক উদাহরণ সংগ্রহ করিয়! 
দিয়াছেন। কৌতুহল পাঠক 7) 08700076275 [160-, 
1. 0115010%5 গ্রচ্থ আরও অনেকগুলি উদাহরণ 
পাঠ করিতে পারেন। কেন স্বপ্ন সত্য ও সফঙগ হয়, কেন 
সমন্নে সময়ে স্বপ্রে ভবিষ) দর্শন (যাহাকে 7০-51১10% ব। 
গ্রাক্‌ুষ্টি বলো ঘটিয়া থাকেঃমনন্তত্বের এ এক নিগুঢ় হস্ত । 
আমরা বাঁহাকে ভবিষ্যৎ বলি, বান্তাবক কি তাহা বর্তমানের 
অন্তর্গত 1 সেই কাঁলাতীত, 76702] ০৮ নিত্য সত্য 
পুরুষের দৃষ্টিতে কি উত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান একান্ত? যেই 
অন কি তাহার অংশ ভীবটৈতন্তের নিকট সময়ে সময়ে 
, ভবিতব্যের যবনিকা উদ্ঘাটিত হইয়া ভবিষাৎ প্রাক্দৃষটি 
_ বিষীভূত হয়? ইহ! অতি কঠিন সমস্যা- দর্শন বিজ্ঞানের 
এক চরম প্রহেলিকা। গ্রন্থকার এ প্রশ্নেরও সমাধানের চেষ্টায় 
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বিরত ভয়েন নাই । সে চেষ্টা কতদূর সাফল্যম্ডিত হইয়াছে, 
পাঠক নিজে তাহার বিচার করিবেন। কিমধিকমিতি 
শ্রীহীরেন্ত্রনাথ দত্ত । 
- নিবেদন। 

*ন্বপ্ন-তদ্থ” প্রথমে আমার অগ্রন্রতুল্য পুজনীয় বন্ধুবর, 
বাঙ্গালার সর্বজনবিদিত, প্রতিভামগ্ডিত কবি শ্রীযুক্ত 
ক্ষীরোদ প্রমাদ বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের সম্পাদিত 
“অলৌকিক রহদ্যে” ধারাবাহিকক্রমে প্রকাশিত করি। 
তাহাই পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত করিয়া, বর্তমান গ্রন্থথানি 
রচিত হইয়াছে। ইহার প্রথম প্রকাশকালে আমার 
পূর্বকথিত বন্ধু আমাকে বিশেষভাবে এই পুস্তক রচনায় 
উৎসাহ প্রদান করিতেন। বন্ততঃ তীহারই নিধিন্ধে এই 
রচনা । তজ্জন্য আমি তাহার নিকট খণী। পুনশ্চ বিভ্ব- 
শ্রেষ্ঠ আমার শ্রদ্ধাভাঙন পরম নুম্ৎ দীর্শনি ক শ্রীযুক্ত হারেন্্ 
'নাথ দত্ত ও অভিন্নহদয় সোদর-প্রতিম শ্রীযুক্ত মাধনলাল 
রায় চৌধুরী এই পুস্তক প্রণয়নে আমাকে অনেক সাহাষ) 
করিয়াছেন'। তজ্জন্ত আমি তীহাদিগের নিকট 'আমার 
'আস্তরিক ক্কৃতজ্ঞত। প্রকাশ করিতেছি । ইতি__ 


৬২1৫১ সি বিডন ই্রাট, 


কলিকাত|। গ্রন্থকার । 
৭ই জুলাই, ১৯২০ সাল। 








(১) 
শিশুবেল! করি 'অসচায়,। গেছ চলি স্লেহসসস্্রি, 


_ দেবলোকে তুম্মি ! 
জড়পিগু, জ্ঞানহীন ছিলাম তখন, দেখি নাই 
* তোমারে মা আমি। 
ধাতৃসন্টে হইয়া পালিত, কি অভাব যেন দেবি 
জাগিত হৃদয়ে! টু 
যেই কালে ফুটিল'নয়ন  খুঁজিতাম তোমারে মা * 
ও চারিভিতে চেয়ে। 


নিদ্রাবশে হ'লে অচেতন, বুঝিতাম লইয়াছ কোলে, 
স্তন-সুধা করিতেছি পান, দিতেছ স্কনা নেহসিদ্ধু চেলে। 
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(২) 
কিশোৌর-যৌবন-সদ্ধিকালে, কাশীধামে কোন টানে 
গেলাম ছুটিয়া; 
অর্ধনিদ্রা-জাগরণে হেরিনু তোমাক এলে কাছে 
স্নেহে বিগলিয়! | 
শ্রীচরণ ধরিতে জড়াবে, ছুটিলাম তল সন্সিধান )-- 
বধ! মাশ'! প'ছু হাঁটি দেল ধীরি ধীরি করিলে প্রয়াণ । 
ব্রহ্মমস্্ী বিশ্বেশ্রন্লী দেহে, কি দেখু? 
মাতা মোর । 
হয়েছ বিলীনা 
মনে হ'ল তুচ্টি বিশ্বব্ঠগী, সব সতি| _কুখারী সম) 
মুবতী, প্রবীণা। , 
্বগীরাজ্য লতি স্বণস্থখ, জাগিল এ স্বপ্ন-অন্ভৃতি__ 
বিশ্বময় জন্ননী আমার! জ্যযোত্তিষ্ম্থি 
করি গে! প্রগতি । 
ভাগ্যবান্‌ অভাগা সন্তান ভক্তিভরে পদ তব 
পুঁজিবারে. চায়, 
প্ন-্ঞানে পেয়েছে তোন্মীস্ত্র _তাই "আ্প্র- তন্তব "থান 
অর্থ্য লহ পায়। 


] 
] 
] 
| 











সূচীপত্র । 


০৬২৮৮ 
০৪৬. 


উপক্রমণিক। 
১। স্বপ্ন ও মানব-বিশ্বাস 
২। মিলিন্দ'-নাগসেন-সংবাদ 
পুর্ববাভাস 
প্রথম অধায় উপাধি 
দ্বিতীয় অধ্যায়__্তুলদেহ 
১। ' ভাগুদেহ 
২। পিওদেহ 


১পৃঃ 
১পৃঃ 
১৬পুঃ 


১৭পৃঃ, 


২পৃঃ 


চক্র-_প্রাধ-শকতি ও প্রাণ-মপু-বড়দল পদ্ম ও প্রাণণন্কির 

রঙ 
জিন _প্রাণ-প্রবাহ-পিও ও ভাগ ছেহের পরস্পর সম্বন্ধ. 
শীহাবন্ত্র ও শ্রতী'চ! বিজ্ঞান--শৈ তা ব1উষধ সাহাবো ও কৃত্জিম 


নিদ্াবেশ ঘা সংজ্ঞা (21650861197 ) 


তৃতীয় অধ্যায় --প্রাণ-শক্তি 
চতুর্থ অধ্যায় _-সৃষ্ষমদে হ 
৯) সুঙ্গর্দেহ 


২1" সুক্মপরীরের বৈজ্ঞানিক প্র মাণ 


৪৩পৃ ৫৬ দঃ 


৫৭পৃঃ 


৬১ পৃঃ 


পও পৃঃ 


১৮৩ 
পঞ্চম অধ্যায়--"আমি” কি ? 


১1 “আমি” কি? ৮৩ পুঃ 

২। “আমি” কি? (পূর্বানুবৃত্তি) ৯১ পৃঃ 

৩। আত্মার অভিব্যক্তি ও কারণ-শরীর ১০৮ পুঃ 

৪) অংবিতের ভ্রিধার! ১১৫ পৃঃ 
ষষ্ঠ অধ্যায়__নিদ্রাবস্থা 

১। নিদ্রাকালে সুক্দেহের সংক্রমণ ১১৯ পৃঃ 

€ক) নিদ্রা ও মূত্র পার্থকা। ১২০ পৃ 


২। ভাগ-দেহস্থিত মস্তিষ্ক ও স্বাযুমগ্লী 
স্থল-দেহের চৈতন্য-_-এই চৈতন্ভের বিশেষত্ব কি 1 উদাহরণ 
বাহ উপাঞ্নে স্প্রদর্শন ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে তাহার পরীক্ষা - 
উপসংহার ১২১--*--১৩১ পৃই, 
৩) পিওদেহের মস্তিষ্ক 
অপরের চিন্তাম্রোত--চিন্তামর্দি বা কৃত্যা-_ 


তু উপসংহার ১৩১ পৃ ৪৩ পৃঃ 
৪1 শুক্-দেহ ১৪৩ পূঃ 
*. (ক) উন্নত লোকের লুক্সদেহ ১৪৪ পৃঃ 
সপ্তম অধ্যায়-নিজ্রাবস্থা 
১) নিজ্াবস্থায় দেহী . ১৪৬ পৃং 
২। স্বপ্ীবন্থা ও কালশক্তিয় ক্রিয়া ১৫৪ পুত । 
(ক) মিসর বান্ছসাহের সপ্ন ৯৫৮ পৃঃ 


(খ) নারঘের ম্বপর-ফখা ১৯৩ পৃ 


১৩০ 


৩। ম্বপ্রীবস্থা ও মানব-কল্পন! ১৬৮ পু 
৪। ভবিষ্য-দর্শন বা! প্রবেক্ষণ ১৭৩ পৃঃ 
ভবিষা-দর্শন ও পুরুষকার--দিবাদৃষটিতে ভবিষাদৃদর্শন-. 
উন্নতবাক্তির ভবিষাৎ-_ন্বপ্লে তবিষাদ্দর্শন এবং প্রবল ইচ্ছাশভির 


প্রভাব; তাহার দুইটি উদাহরণ ১৭৫ প7১৯১ পৃঃ 
৫1 90011517 বা ব্ূপক-মদর্শ ১৯২ পঃ 
৬। স্বপ্রতব্বের অনুক্রমণিকা ১৯৭পৃঃ 
অষ্টম অধ্যায়__স্বগ্ন বিভাগ 
১). সদ দর্শন ২০২ পৃঃ 
২। স্বপ্রে ভবিষা-জ্ঞান ২*৯ পৃঃ” 


বৃদ্ধ! গোয়ালিনীর বপন-নৌকাডুবি-টরেন্স্‌-পত্ঠীর স্বপ্ন 
নিখে। ভৃতা-কর্তৃক তাহার প্রভু পড়ীর হতাবপ্ন--প্নে গুরুলা__ 
পিতৃমৃতা-_ভগিনী-মৃতা--জলমগ্র--কর্ঁকারের স্বপ্ন ২১৪ পৃ--২৩১ পৃ 


৩। ব্বপৰ' স্বপ্ন ২৪৩ পুঃ 

কে) সদ্‌-র্শন (রূপকে ) ২৪১ পৃঃ 

ধ্বংসোমুখ বাশীর় যান ২৪৩ পু 

(ধ) প্রাগত্র্শণ (ক্ষপকে ) ২৫ পৃঃ 

দার্‌ নোঞএল, পেটন-জননীর স্বপ্ন ২৫ পৃ 
৪4 ধারাবাহিক ও বর্ণনাত্মক স্বপ্ন ২৫৪ পৃঃ 


কুমারী চার্লটির হপ্র-__ডাক্তার লি-জননীর সবপ্র--উপ্তবাবুর 
গন ভীষণ হতাকাণ-্মাত। ও পুত্র-্ণেধ সাক্ষাৎ-- 
স্বপ্নে কবর দর্শন ২৫৫ পৃ--২৭৩ পৃঃ 
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৫। বিকৃত বা অসংলগ্র ও অসংবন্ধ সপ্ন ২৭৩ পৃঃ 
নবম অধ্যায়_ ন্প্র-চৈতন্যের পরীক্ষা ২৭৮ পৃঃ 
অমাজ্ডিভ মানবের উপর পরীক্ষা --উন্নত মানবের উপর পরীক্ষা? 
২৭৮পৃসা ২৮৫ পৃঃ 
জ্শম অধায়--উপসংহার 


৮:৫১ 
রে 1 
নি চে রি রি 


্ পি 
] খু লা 
গাইড), টু 
6. বঙ্গ ২৭ ্ 


রি চি 


উপকরণ | 


১। স্বপ্ন ও মানব-বিশ্বাস। 


প্র্তীচ্য বিজ্ঞানে গর্কদৃপ্ত বিদ্বন্মগুলী পূর্বে স্বপ্ন অলীক 
বলিয়। মনে করিতেন। কিন্ত, এখন এ ধারণা ক্রমে ক্রমে 
তিরোহিত হইতেছে। জড়বাদী বৈজ্ঞানিকের! মনে করেন,» 
নির্জীব পরমাণুর 'সমষ্টিতে কোষাণু, এবং অনস্ত কোষাগুর 
সম্মিলনে জীবদেহ ও প্রাণধর্ম-সমস্বিত জীবের উৎপঞ্ভি 
হয়) তাহাদ্দিগের মতে, প্রাণহীন জড়তৃতের সমন্বয়ের 
পরিণামই চৈতন্তাধিটিত মানব-জীব। তাহারা আত্মার 
পৃথক অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। অতএব তাহাদিগের 
ষতে সুক্মদেহ ও. হুক্মলোকের অস্তিত্ব সম্বন্ধে 'আলোচন। 
একাস্ত নিশ্রয়োজন ; উহা! অবৈজ্ঞানিক কল্পনা মাত্র। 

্রত-তত্ববাদিগণের হত কিন্তু অন্যরূপ। তাঁহারা . 
-মানকআত্মার পৃথক্‌ সত্তা স্বীকার করেন। তাহারা বলেন, 
মনিব যুগপৎ ছুই লোকে কার্ধ্য করেন,_-এই স্থৃল ভুলোক 


হ স্বপতত। 

এবং আত্মার লীলাস্থল সুক্মলোক । * তাঁহাদিগের মতে 
জাগ্রৎকালে স্থলচৈতন্ত-ক্রিয়ার আধিক্য হেতু, আত্ম-চৈতন্ত- 
লীলা বুঝা যায় না; তাহ স্থলচৈতন্সের ছূ্দমনীয় বিলাসো- 
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উপক্রমণিক| । ঙ 


দ্বামে নিমজ্জিত ও লয় প্রাপ্ত হয়) কিন্তু, নিদ্রাগমনের 
সঙ্গে সঙ্গেই থেমন স্থুলচৈতন্তের ক্রিয়া মন্দীভূত হইতে 
থাকে, আআটৈতন্ঠও তাহার অভিভূত অবস্থা হইতে ধীরে 
ধীরে জাগরিত হইতে থাকে । এই ভাবটি একটি উপমার 
. সাাযো বেশ জদরছ্গম হইবে। দিবাকালে, প্রচণ্ড মার্তগডের 
প্রথর কিরণজালে যেরূপ তারকার ক্ষীণালোক অভিভূত 
থাকে, আমরা তাহার অস্তিত্ব বুঝিতে পারি না, আবার 
বুর্ধ্যাস্তগমনের সঙ্গে সঙ্গেই বেমন একটি একটি করিয়! 
তারকা ফুটিতে থাকে, আত্মচৈতন্যেরও তাহাই হয় । 

এই ত হইল 'প্রেততত্ববাদীদিগের “আআ” ও “স্বপ্র- 
: চৈতন্ত” “বিষয়ক অন্থমান। এখন দেখা যাউক, এই নব- 
বিজ্ঞান প্রতীচ্য জড়বাদীর জ্ঞানকে কতদূর রঞ্জিত করি- 
তেছে। প্রেক্তত্ববাদিগণের অধিকাংশই পাশ্চাত্য ভূমির 
বিশিষ্ট বিজ্ঞানবিৎ এবং কেহ কেহ বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায়ের 
শর্বস্থানীর ও আচাধ্য। তাই তীহাদিগের অভিমত ও 
অনুমান * অবহেলনীষ্ষ হইতে পারে না । তাই ইংলপ্ডে শেঠ: 
জ্ঞান-ভাগ্ডার “এন্সাইক্লোপীডিয়া! ব্রিটানিক” (72০ 
০101১0515 80057 0805 ) গ্রন্থে শ্বপ্র-তত্ব-সশ্বন্ধীয় আলো- 
চনায়, 'লেখক লিখিয়াছেন যে,-“একদিকে বিশ্বীস-প্রবণ 
প্রেততত্ববাদী, অপর দিকে সন্দিগ্ধ জড়বাদী, এতহ্তর়ের 


৪ স্বপ্র-তত্ব। 


মধ্যে প্রকৃত বৈজ্ঞানিক দণ্ডায়মান । তাহার! বলেন যে, 
দৈহিক কার্ধ্যকলাপ ও মানসিক ক্রিয়া এই ছুইটি বিভিন্ন 
জাতীয়; অথচ এতদুভয় এরূপ সন্বন্বযুক্ত যে, দৈহিক ক্রিয়া- 
কলাপ মানসিক ক্রিয়ারই বিকারবিশেষ বলিয়া মনে হুয়।৮% 
সাধক জর্বন দার্শনিক স্থুইডানবর্গের (9৫057১08) . 
্বপন-স্বন্ধীন্ধ অভিমত প্রায় প্রাচ্য দার্শনিক ও সুক্সদর্শী- 
দিগের মত ছিল। তিনি একস্থানে বলিয়া গিয়াছেন,_ 
পস্বপ্ন চারিপ্রকার,_-তাহা ভবিষ্যভাষণাত্বক, উপদেশাত্মক, 
চার প্রকাশক ও অলীক বা দেহাদির বিকৃত অবস্থা হইতে 
উদ্ভৃত।” 1 
তিনি আর একস্থানে বলিয়াছেন,--“দিবা-্বপ্ন, নিশা 
স্বপ্ন এবং সবপ্াস্তর্গত শ্বপ্র বাঁ স্বপ্রে স্বপ্রদর্শন-_আমি সকল 
প্রকার স্বপ্ন দেখিয়্াছি। জ্ঞীনহীন লৌক ভাবে, মীনৰ 
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দিবসে যে সমস্ত কার্যে লিপ্ত থাকে, তাহার ফলেই তাহার 
সবপ্ন-দর্শন হয়। আমি এইরপ স্বপ্নের গুরুত্ব দর্শন করি না। 
স্বপ্ন ছুই প্রকারের, ন্ুস্বপ্র ও ছুঃস্বপ্ন। কোন কোন স্বপ্ন, 
ভাবী বিপদ হইতে আমাদিগকে পূর্বাহে সাবধান করিস 
দেয়, বা কোন একটা ভবিষ্য ঘটনা পৃর্ষে জ্ঞাপন করে? 
কোন কোন স্বপ্ন আমাদিগের কৃতকর্মের ফলস্বরূপ, আমা" 
দিগকে শান্তি বা শান্তি দেয় ।...১১,৮* 

তিনি আরও বলিয়াছেন,+শ্বপ্পে ভবিষাদৃষ্টি হয়? 
এই ভবিষাদদৃষ্টি হইতে ভবিযাদ্বাণী ও ভবিষাদ্বাণী হইতে 


ষে সমস্ত ঘটনা পূর্বে স্চিত হয়, সেই সমস্ত ঘটনার” 
আবিভাব হয়।” | 
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৬ স্থপ্জ-তত্ব। 

বুলওয়ার লিটন্‌ (8৮1/৩1 [786০০ ) তাহার প্রসিদ্ধ 
উপন্তাস-_দি পিলশ্রিমন্‌ অব্‌দি রাইন (17৩ 018.1755 

(7৩ [২10106) পুস্তকে এক জারমান্‌ ( 0617)81) ) 
ছাত্রের অদ্ভুত স্বপ্ন দর্শনের বিষয় আলোচনা করিয়াছেন । 
বখন বালক গভীন্প নিদ্রীর অঙ্কে সাধারণের চক্ষে অভিভূত 
থাকিত, তখন সে প্রকৃত কার্ধ্য করিত। সাধারণে যেমন ' 
জাগ্রৎকালে কার্ধাশীল থাকে, বালক নিদ্রিত অবস্থার সেই- 
রূপ ছিল। অপরের জাগরণ তাহার নিদ্রা-তাহার নিদ্রা 
অপরের জাগরণ । - 


:. প্রাচীন গ্রীস ও রোমেও স্বপ্ন সম্বন্ধে মানবের বিশ্বাস 
ছিল। ইহার প্রমাণস্বরূপ অনেক উদাহরণ দেওয়া যাইতে 
পারে। আমর! কেবল দুইটি নিয়ে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম । 
আএম্রিকদ্‌ (19070180785) এগ্রীথোক্রিস্কে (4৯00০ 
0155 ) বলিতেছেন, 
“তুমি যে শুদ্ধচিত্তে স্বপ্ন দর্শনের কথা শুনিয়াছ, তাহাতে 
কিছুই অবিশ্বীসের কারণ নাই। স্বপ্পে ভবিষ্যৎ ঘটনা জানা 
যাক়। আমি তাহার কারণ বলিতেছি “আত্মার ছুই 
প্রকার প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। একটি বৃহত্বর ভাব, 
অপরট কুদ্রতর, নিয়তর। নুষুস্তিকালে আম্মা দেহ-পিঞ্জর . 
হতে মুক্ত হইয়া উচ্চতর চিন্ময় চৈতন্রে যুক্ত হয়। সেই 


উপক্রমণিকা। ৭ 


চৈতন্তের নিকটে ভূত, ভবিষাৎ সমস্ত ঘটনা, বিষক্ন, চিন্তা 
সদাকাল বর্তমান থাকে । অতএব মানব সেই স্থৃতি তাহার 
নি চৈতন্তে আনিতে পারিলেই তাহার ভবিষ্যৎ অনুভূতি 
হয়। ইহাতে আর বিশ্মিত হইবার কি আছে? মাঁনবের 
চৈতন্তের উচ্চতর ভাব, মুক্ত জীবের চৈতন্ত ও দেবচৈতন্ত, 
'মকলে একরূপ সংযুক্ত। তাহার! যেন একই জ্ঞান-সাগরে 
নিমজ্জিত। তবে মানবের তবিষাৎ দর্শন কেন হইবে না? 
দেবতারা যগ্যপি তবিষাৎ জানেন, মান্বও অবশ্ত জানিতে 
পাঁরিবেন। যাহা দেহের নিশাকাল, আত্মার তাহাই দিবাঁ_ 
“যা নিশা সর্বতৃতানাং তন্তাং জাগর্তি সংবমী 1 * 
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৮ স্বপ্রু-তত্ব ৷ 


স্বপ্ন বে ভবিষ্যভাষণাত্মক, এ কথা৷ পাশ্চাত্য শ্রেষ্ট 
কবিরাও বিশ্বাস করিতেন। * 

এইবার আমরা শ্বপ্ন-সম্বন্বীয় প্রাচ্য মত আলোচনা 
করিব। অত্বি প্রাচীন খষিরা স্বপ্রতত্বের আলোচনা 
করিয়াছেন। সামবেদের কাথ শাখায়, কোন্‌ ম্বপ্পে কি. 
পুণ্য, কোন্‌ স্বপ্নে কি শুভফল হয়, এই বিষয়ের: 
বিশেষ বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে 
আছে, নন্দ শ্রীতগবান্কে সুস্বপ্র ও দুঃস্বপ্নের প্রকার 
ও ভেদ জিজ্ঞাসা করিতেছেন এবং ভগবান্‌ তাহার, 
প্রশ্নের সুন্দর মীমাংসা করিয়। দিতেছেন। + ভক্তাগ্র- 
পণ্য অক্রুরের স্ুপ্ন-ৃষ্টির কথা পুরাণ-পাঠকেরা সকলেই 
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+ অরক্মবৈবর্ত পুরাণ, হীকৃফজদ্ধও, $৭ অঃ) ৮২ অঃ। 
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বিদিত আছেন। কি উপাকে ছুঃশ্বপ্লের শাস্তি করিতে হয়,. 
তাহাও শাস্ত্রে * কথিত আছে। যেমন অক্ররদৃষট স্বপ্ন 
সুখদায়ক, সেইরূপ আবার কংসের স্বপ্ন ভীষণ। সেইরূপ 
কার্তবীধ্যার্জুন-দৃষ্ট ও পরশুরাম-দৃষ্ট দুঃন্বপ্নের কথা পুরাণে 
কথিত আছে। + অপর পুরাণেও স্বপ্রবৃতবাস্ত আছে,-_ঘোঁরা- 
স্থরদৃষ্ট দুঃস্বপ্ন, দেবীপুরাণের ২২ অধ্যায়ে; কালিকাপুরাণে 
পুষ্যাভিষেকে,৮৭অধ্যায়ে ; মত্ম্পুরাণে যাত্রানিমিত্ত স্বপ্নাধ্যায়- 
কথন, ৮৭ অঃ। স্বপ্নের কথা হিন্দুর রামায়ণে আছে, হিন্দুর 
মহাভারতে আছে। প্রকারভেদে স্বপ্ন যে সুখ ও হুঃখদায়ক, 
এ কথা হিন্দু চিরকালই বিশ্বাস করিয়া আসিতেছে । 

ঝৌঁদ্ধেরাও, হিন্দুদিগের মত স্বপ্ন বিশ্বাস করেন। ইহা: 
প্রাচ্য ধর্মগ্রন্থ (9805৫ 13০০1 ০1 0০ 1785) পুস্তকের 
মিলিনার প্রশু্মবলী অধ্যায়ে দেখিতে পাইবেন নিয্োদ্ধৃত 
মিলিন্দা-নাগসেন-সংবাদ হইতে বৌদ্বদিগের এ সম্বদ্ধে কি. 
বিশ্বাস ছিল, পাঠক বুঝিতে পারিবেন । 


্রঙ্ষবৈবর্ততপুরাণ) ৮২ অঃ। 
স্াঁ ব্র্ষবৈবর্ত পুরাণ, গণেশ খণ্ড ও ও ৩৪ অব্যায়। 


১৪ স্বপ্ন-তত্ব। 


২। মিলিন্দ-নাগসেন-নংবাদ | 

'্তক্কিভাজন নাগসেন, এ জগতে নরনারী নানা 
প্রকারের স্বপ্ন দেখিয়া থাকে; তাহা কখনও সুখকর, 
কখনও অন্ুখকর ; কখনও শান্তিজমক, কখনও বা! অশাস্তি- 
কর; কখনও দৃষ্টপূ্বব বস্তর বা ক্ৃতপূর্ব কর্মের বিষয়সন্ন্ধী, 
: কখনও নিকটবর্তী, কখনও দূরবর্তী পদার্থস্চক, এবং সর্বদা 
নানা আকৃতি ও বর্ণ-বিশিষ্ট। মনুষ্য যাহাকে স্বপ্ন বলে, তাহ! 
কি এবং ধিনি স্বপ্ন দেখেন, তিনিই বা কে?” 

“মহারাজ, স্বপ্ন মনোমধ্যে আবিভূতি সন্কেতবিশেষমাত্র। 
"হয়প্রকার কারণে মনুষ্যের স্বগ্নদর্শন ঘটিয়। থাকে । বায়ু 
প্রধান, পিত্ব-প্রধান ঝা শ্লেমা-প্রধান ধাতুবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ 
যে স্বপ্ন দেখিয়া! থাকেন; যাহা সংশক্তির প্রভাবে কিংব! 
ব্যক্তিগত পূর্বাভ্যাসের প্রভাবে দুষ্ট হয়; যাহ! ভাৰী 
ঘটনাহচক। ইহাদের মধ্য, শেষোজ প্রকারের স্বপ্নই 
প্রকৃত, অপরগুলি মিথ্যা 

“বরেণ্ নাগসেন, মনুষ্য কি প্রকারে ভাবী ঘটনা-্চক 
স্বপ্ন দেখে? ভাবী ক্ষণ্ডলি কি মানব পূর্বে নিজে নিজে 
চিন্তা করে, অথবা আপনারাই তাহার মনে উদ্দিত্‌ হয, 
'অথবা অন্ত কেহ আসিয়া! ইহাদের বিষয় তাহাকে বলিয়া. 
“যায়?” 
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“তাহার নিজের অস্তঃকরণ পূর্বলক্ষণগুলি অন্বেষণ করে 
না, এবং বাহির হইতে কেহ আসিয়া তাহাকে ইহাদের 
বিষয় বলে না । উহ্থারা আপনারাই তাহার মনে উদ্দিত 
হয়। দর্পণ প্রতিবিদ্ব ধারণ কবিবার জন্য পদার্থের অন্বেষণ 
করে না, অথবা পশ্চা্স্তী পদার্থের প্রতিবিস্ব গ্রহণ করে ন|। 
তাহাতে প্রতিবিষ্বিত বস্ত তাহার প্রতিফলিত করিবার 
শক্তির অন্তর্গত স্থানে অর্থাৎ সন্বখেই অবস্থান করে। স্বপ্ন 
সম্বন্ধে মানব-মনের কার্য্যও তন্জরপ জানিবেন।৮ 

“বরেণ্য নাগসেন, যে বাক্তি স্বপ্ন দর্শন করে, সেকি 
আপন মনে বুঝিতে পারে-__এই গুভ বা অশ্তত ঘটনা 
ধটিবে” ?, 

“না, মহারাজ! সে ব্যক্তি ইহার বিষয় অন্য লোকের 
চর করে, এবং তাহারাই ইহার অর্থ ব্যাখ্যা করিরা দেয়” 

“নাগসেন, তাহা কি প্রকার 1” ও 

“মহারাজ, তিল, অচিল বা ব্রণাদি ক্ষোটক শরীরে 
নির্গত হইলে মান্য, কি বুঝিতে পারে যে, *তাহারা 
তাহার শুভ বা অগুভ, খ্যাতি বা অথ্যাতি, প্রশংসা বা* 
নিন্দা, সম্পদ্‌ বা বিপদের সুচনা করিতেছে ?” 

'»নি! মহাত্মন্‌! তাহাদের নির্গম-স্থান পর্যবেক্ষণ করিয়া 
'দৈবজ্ঞেরা বলিয়া থাকেন, হার ফলে এই ঘটিবে ।» 


১২ ্বম-ততব। 


“সেইরূপ বিনি শ্বগ্র দেখেন, তিনি সকল সময়ে 
বুঝিতে পারেন না যে,__ইহার ফলে ভাল বা মন্দ ঘটিবে.। 
তিনি স্বপ্নের কথা অপরকে বলিলে, তাহারাই ইহার অর্থ 
ব্যাথ্যা করে।” 

“মহান্‌ নাগসেন, মানুষ কখন্‌ স্বপ্ন দেখে? নিত্রিত বা 
জাগ্রৎ অবস্থায় ? | 

"না নিত্রিত, না৷ জাগ্রৎ অবস্থায়। মহারাজ, বখন 
নিদ্রা লঘু হইয়া আসিয়াছে এবং মানব সম্পূর্ণবূপে সংজ্ঞা 
প্রাপ্ত হয় নাই, তখনই স্বপ্র-দর্শন হয় । নুষুণ্ত অবস্থায় মানব- 
মন আত্মটৈতন্টে পুনঃ প্রবেশ করে; এইরূপে লয়প্রাপ্ত 
হইলে, ইহা কোনও কার্য করে না এবং তখন তাহার 
ভাল; বা মন্দ কিছুই থাকে না--এবং তখন স্বপ্ন দেখা বায়, 
না। মন যখন কার্যক্ষম, তখনই স্বপ্ন-দর্শন্‌ হয়। মহারাজ, 
যেদন আলৌকবিহীন স্থানে নুসংস্কৃত স্বচ্ছ দর্পণেও কৌন 
প্রতিবিষ্ব দেখা যায় না, সেইরূপ সুযুণ্তিকালে মন আত্ম- 
চৈতন্ে ফিরিয়া আসিলে, তাহাতে লয়প্রাপ্ত হইলে, তাহার 
বাহিরে কার্যা করিবার ক্ষমতা হারায় ) সুতরাং তাহার আর 
শুভাণ্ুভ থাকে না এবং .সে জবস্থায় স্বপ্-র্শন 'হয় না। 
কারণ, মন যখন কার্ধ্য করে, তখনই লোকে স্বপ্ন দেখি! 
খাকে। মহাল্কাজ, শরীরকে দর্পণের, ুযুপ্তিকে অন্ধকারের 


উপক্রমণিকা | ১৩ 


এবং মনকে আলোকের তুল্য ভাবিবেন। অথবা যেমন 
কুষ্মটিকার আবরখে হূর্য্ের গ্রতা বিকাঁশ পায় না, ্থর্্য- 
কিরণ বর্তমান থাকিতেও তাহা ভেদ করিতে পারে না, 
এবং সৌরকর কার্ধয না! করিলে, আলোকের উৎপত্তি হয় না 
সেইরূপ স্ুযুপ্তিকালে মন আপনার মধ্যে ফিরিয়া আমিলে, 
আবন্ধ হইয়া কার্য করিবার ক্ষমতা হারায়; স্ৃতরাং 
শুভ বা অণ্তত জানিতে পারে না) অতএব সে অবস্থায় স্বপ্ন- 
অর্শন হয় না। মহারাজ, শরীরকে হুর্যোর তুলা, স্ুযুপ্তিকে 
কুস্থাটিকার আবরণের তুল্য ও মনকে হ্র্যকিরণের তুল্য 
ভাবিবেন। ৰ 

প্মহারাজ, শরীানতর্থত হইলেও যন দুই অবস্থায় কার্ধ্য 
করে না ্বযুণ্তিকালে এবং মোহাবিষ্ট অবস্থায়। :জাগ্রৎ- 
কালে দানব-মন উত্তেজিত, উন্মুক্ত, পরিষ্কৃত ও অনাবন্ধ 
থাকে এবং এ অবস্থায় ভাবী ঘটনামচক নিমিত্ত দেখা যায় 
না। যেমন আত্মগোপনেঙ্ছু ব্যক্তি সরল, কার্ধাশূন্ট বা 
অসংযতবাঁক্‌ ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করে, সেইরূপ এ্রশিক 
ইচ্ছা জগ্রৎ ব্যক্তির নিকট বিকাশ পায় না? তরাং জাগ্রৎ 
ব্যক্তি ম্বপ্র দেখে না! যাহাদের জীবনোপায় বা চরিত্র 
নিঈনীদ, যাহার! পাপীদিগের মিত্র, দুষ্ট, অশিষ্ট বা! আগ্রহ- 
বিহ্বীম, তাহারা যেমন জ্ঞানোপার্জন্সর উপযোগী গুণবিহীন 


১৪ সবপ্ন-ততত্ব। 


হয়, সেইরূপ জাগ্রৎ ব্যক্তির নিকট এ্রণী ইচ্ছা বিকশিত হয়, 
না; সুতরাং জাগ্রৎ ব্যক্তি স্বপ্ন দেখে না।” 

“শ্রদ্ধেয় নাগসেন, নিদ্রার কি আদি, অন্ত বা মধ্য 
আছে ?” 

“হা, মহারাজ |” 

“তাহার কোথায় আদি, বি 

“মহারাজ, শরীরের ক্লান্তি ও অসামর্ধ্য, দৌর্কল্য, শৈথিল্য 
ও জড়তার ভাব নিদ্রার আদি; লঘু “কপি-নিদ্রা'-_যে 
অবস্থা পর্য্যন্ত মানৰ তাহার বিক্ষিপ্ত চিস্তাগুলিকে রক্ষা 
করে, তাহাই নিদ্রার মধ্য) এবং মন যখন আপনার মধ্যে 
প্রবেশ করে, তাহাই নিদ্রার শেষ। মহারাজ, এই 
মধ্যাবস্থায়__কপি-নিদ্রাতেই-_মান্ুষে স্বপ্ন দেখিয়া থাকে। 
যেমন সংযতচিত্ত, চিন্তাশীল, অটল-বিশ্বাসী, গতীর 
্রস্ভাবান্‌ ব্যক্তি বিবাদের কোলাহল হইতে দূরে বনে প্রবেশ 
করিয়া সক্ষম বিষয়ের চিস্তায় নিমগ্ন হয় এবং স্থির ও, শান্ত 
অন্তঃকরণে তাহাকে আয়তীভৃত করিয়া লয়; দেইরূপ 
সতর্ক মানব, নিদ্রার সম্পূর্ণ বশীতৃত না হইয়া, কেবল 
কপিনিদ্রায়' তন্্াগরস্ত হইয়া স্বপ্র দেখে। ঘহারাজ, 
জাগ্রদবস্থাকে বিবাদের, কৌলাহলের সহিত এবং কঁপি- 
নিদ্রাকে নির্জন কাননের সমান মনে করিবেন: এবং 
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সেই মন্গুষা যেমন বিবাদের কোলাহলকে দূরে রাখিয়া 
বিনিদ্র থাকিয়া, মধ্যাবস্থায় থাকিয়া, গুঢ় বিষয়ের মন্ষর্থ 
অৰগত হয়, সেইরূপ সক ব্যক্তি সম্পূর্ণ নিদ্রিত না হইয়া, 
কপি-নিদ্রায় তন্রাগ্রস্ত হইয়া স্বপ্প দেখে ৮ * 

প্উন্তম, নাগসেন ! ইরা এইরূপ এবং আপনার বাক্য. 
শিল্পোধারধ্য করিলাম 1” 


পূর্ববাভাস। 
_ পস্বপ্ন” আমাদিগের নিকট নৃতন বিষয় নয় । মহুষ্যমাত্রেই 
-ফখনও না কখন স্বপ্ন দেখিয়াছেন। স্বপ্রপ্রভাবে অনেকে 
জীবনের পূর্বাত্যন্ত পথ ত্যাগ করিয়া নুতন পথ অবলম্বন 
করিয়াছেন। স্বপ্নে মানুষকে কীদিতে, হাসিতে, তয়ে জড়সন্ভ 
হইতে, ক্রোধের উত্তেজনায় আস্ফালন করিতে দেখা যায়। 
এই স্বপ্ন কি? উহার কতটা সত্য? কিকূপ কাধ্য করিলে 
স্বপ্নও আমাদিগের ক্রমাভিব্যক্তির সহায় হইতে পারে ? 
'স্বপ্ে কিরূপে আত্মানুশীলন হয়? এই সমস্ত তত্ব সংক্ষেপে 
ব্যক্ত করাই এই পুস্তকের উদ্দে্ত । আমরা ক্রমশঃ নিয় 
লিখিত বিষয়গুলির আলোচনা করিব,_- | 
১। যে উপাধিগুলির সাহায্যে জীবাত্মা বিষয় ভোগ 
করেন, _ভাও, পিও ও সুক্্দেহ। আমর! প্রথমে সেই 
-উপাধিগুলির বিচার করিব। 
২, তাহার পর দেখিব, কিরূপে আমাদিগের চৈতন্ত 
বা চু এই সমস্ত উপাধির অধিপতি হইয়া, 'তাহাদিগকে , 
কার্যে নিযুক্ত করে? . | 
_৩। নিদ্রাকালে চৈতন্যের ও দেহের কিরূপ অবস্থা হয়? 
৪। মনুয্যৃষট স্বপ্ন কিরূপে নিদ্রাকালে উপাধি ও 
“চৈতন্তর অবস্থা হইতে প্রস্থত হয়? 


১৪ ততব। 
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উপাধি। 


আমার দেশ, আমার বাড়ী, আমার ঘড়ী, আমার হাত, 
আমার পা, আমার দেহ,_ আমরা অহরহঃ এইবপ প্রয়োগ 
করিয়া থাকি। এইরূপ আমার সহিত অপর কোন বিষয়ের 
সন্বনব-স্থাপন লইয়াই আমার অস্তিত্ব । ইহাই শান্ত্রকারের 
“সংসার-প্রপঞ্চ*। এই ছুইটি বিভিন্ন পদার্থের কিরূপে 
সমন্বয় হয়_এটি অতি জটিল. তত্ব। এই তত্বের 
মীমাংসা করিবার জন্যই সমস্ত দর্শন-শাস্তের সষ্টি। এই 
তন্তের "মীমাংসা ক্বরা আমার উদ্দেস্ত নয়। তবে 
এইমাত্র বলিতে পারি যে, “আমি” বা “আমার” , 
এবং জগতের বিবিধ বস্তর মধ্যে একটা সাধারণ “কিছু” 
বিদীমাঁন আছে এবং তাহার জন্যই এই সকল পরি- 
দৃশ্তমান বিভিন্ন পদার্থের ভিতর শ্মতঃই সমন্-্থাপনের চেষ্টা 


১৮ স্বপ্তত্ব। 


দেখিতে পাওয়া যায়। যে শক্তি এক মুন্তিদ্বারা আমার 
সহিত জগতের আত্মীয়তা করাইতেছে, সেই যোজনা-শক্তি,, 
অন্ত এক মূষ্তি ধারণ করিয়া, লোকে যাহাকে জড়জগৎ 
বলে, তাহার ভিতরে মাধ্যাকর্ষণরূপে লীলা করিতেছে । 
যে শক্তি প্রাণকপে মৃত্তিমতী হইয়া, জীব-দেহের সৃষ্টি ও 
পুষ্টিসাধন করিতেছে, অপর যুদ্তিতে অতিস্ক্ম পরমাণুর 
সংযৌজনা করিয়া, তাহাই দানা (07501) নিম্্াণ 
করিতেছে। এই “কিছু'টি কি? শাস্ত্র তারস্বরে বলিতেছেন, 
“ঈশীবাম্তমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ” । 
(জগতের যাহা কিছু গমনশীল, তাহার মধ্যেই তগবান্‌ 
বিদ্যমান |) 
্রহ্মাগুপুরাণ বলিতেছেন,_-“প্রকৃতির নিজের কোনও 
গতি নাই ) ভগবান্‌ আছেন বলিয়াই তাহার গতি” এই 
গতিই জড়জগতে আকর্ষণ-বিকর্ষণ এবং মানবের রাগ-ছ্বেষ। 
আমি পূর্বে বলিতেছিলাম, আমি ও আমার দেহ, 
আমি ও আমার বেশ-তৃষা। আমাদিগের বেশতৃষা, জামা- 
,কাপড়ের সহিত, যেমন আমাদিগের" সম্বন্ধ, আমাদিগের 
দেহের সহিতও আমাদিগের সম্বন্ধ অনেকটা সেইরূপ । 
জামা-কাপড় জীর্ণ হইলে, যেমন আমরা তাহা পরিত্যাগ 
করি, দেহ জীর্ণ বা আমার স্থিতির অন্থপযোগী' হইলেই 
আমর! তাহ! পরিত্যাগ করি। একদিকে যেমন আমরা 
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আবার নূতন বন্ত্র পরিধান করি, সেইরূপ কালে আধার 
নৃতন দেহ ধারণ করিয়া আবিভূতি হই। দেহকে পরি- 
চ্ছদের সহিত তুলনা করা হইল নত্য, কিন্তু বস্ততঃ আমরা 
তাহা ভাবি না । পরিচ্ছদের সহিত আমাদিগের যেরূপ 
সম্পর্ক, দেহের সহিত দেহীরও যে সেইরূপ সম্পর্ক, ইহা কি 
আমরা ভাবিতে পারি? পরিচ্ছদ পরিবর্তন করিলেও 
আমার আমিত্বের যেমন কোন বাবচ্ছেদ ঘটে না, দেহের 
সন্ন্ধেও কি তাহাই হয়? দেহকে জামা-কাপড় হইতে ভিন্ন 
ভাবিবার একটা কারণ আছে। আমাদিগের যাহা কিছু 
জ্ঞান বা অন্বভূতি হয়, তাহা সচরাচর দেহের সাহাযোই 
হইয়া থাকে,__দেহ, ছাড়িলে আমার কি অবস্থা থাকে, 
তাহা আমরা ভাবিয়াও বুঝিতে পারি না। অতএব দেহ 
ও আমি এ দুইটি অভিন্ন বলিয়া! মনে হয়। দেহ গেলে 
আমার কি থাকে” আমার কিছু থাকে কি না, তাহা আমরা 
অনুভব করিতে পারি না। তাঁই জড়বাদীর! বলিয়া 
থাকেন, প্রকৃতির বিকারেই চৈতন্তের উদ্তব হয়/ অন্ন 
বিকার প্রাপ্ত হইলেই যেমন মগ্যে তাহার পরিণাম হত, 
--বাহির* হইতে মগ্ত-শক্তি আসিয়া তাহাতে আশ্রয় 
করিতেছে, এরূপ কল্পনা করিবার আব্তক হয় না, জীব- 
: চৈতন্যেরও তাহাই হইয়া! থাকে । 

_. কিন্তু, তীহাক্কা সেইটি প্রমাণ করিতে যাইয়া মহা 
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গোলে পতিত হুইয়াছেন। কি করিয়া বাহিরের নানারূপ 
স্পন্দন, আমাদিগের দেহে প্রতিহত হইয়া, জানে পরিণত 
হয়, তাহা তাহার! বহু আয্মাসেও প্রমাণ করিতে পারেন 
না। বাহিরের স্পনন দেহে স্পন্দন স্থষ্টি করে; কিন্ত 
কোন্‌ শক্তির 'বলে সেই দেহস্থ স্পন্দন-দমৃহ আমাদিগের 
স্থখ-ছুঃখ, আমাদিগের ভাব-চিন্ত। জন্মাইয়া দেয়, তাহার! 
আজ পর্য্যন্ত এই রহস্তোদবাটন করিতে সমর্থ হন নাই। 
মানবের স্বপ্নচৈতন্ঘ। তাহার দিব্যি :080150821066) 
দিব্যশ্রুতি (01917-950167০" অন্তদীয় মানসে তাহার চিন্তা 
ও ভাবরাশির সঞ্চারণ (100088701181515066), মৃত্যুর 
পরেও জীবাত্মার স্থিতি ও প্রেতযোনির ক্রিয়াকলাপ ইত্যাদি 
ইত্যাদি কিরপে হইয়া থাকে, তাহা তাহারা বুঝাইতে 
পারেন না। অথচ তীহারা এই সমস্তকে ভিত্তিহীন বলিয়া 
একেবারে উপেক্ষা করিতেও পারেন না । মায়ার্স (116)৩75) 
কুক (07০01, লজ, (.০৫8০) প্রভৃতি শ্রেষ্ট বৈজ্ঞানিকগণ 
বৈজ্ঞানিক উপায়ে এই সমস্ত বিষয়ের সত্যতা সন্ধে সাক্ষ্য 
, দিতেছেন। এই জটিল তত্বের সমাধান প্রতীচীন-বিজ্ঞান- 
কন্সিতি অভিব্যক্তিবাদের - মুলভিতিন্বর্ূপ যোগ্যতমের 
উদ্বর্তনে (95158) 0 806 9159 ), অথব! “ পরিবৃত্তি 
প্রণালীতে পাওয়া যায় না। তাহার সমাধান খধিদৃষট দর্শনে 
মিলে । আমর! তাহার একটু আলোচনঞকরিব। 


উপাধি । ২১ 


মানবের যাহা কিছু জ্ঞান, তাহা তাহার উপাধির উপর 
নির্ভর করে। ধূমময় অগ্নি,_-অগ্নির এই ধূম-মল কোথা 
হইতে আদিল? আত্কাষ্টবূপ উপাধি হইতেই অগ্থি ধৃম- 
বান্‌ হইল। শাস্ত্র বলিয়াছেন, “জীব ও ব্রহ্ম উভয়ের 
ভেদ নাই। যেমন আগ্মি হইতে বিস্ফলঙ্্ু নিংস্যত হয়, 
সেইরূপ বর্গ হইতে জীব নিঃহ্ত হইয়াছে ।” * অগ্নির 
বাহা কিছু গুপ, তাহা ত বিদ্দুলিক্ষে দৃষ্ট হয়; তবে ব্রহ্ম ও 
জীবে প্রভেদ কেন? শাস্্কারেরা এই তত্ব বেশ একটি 
. উদ্দাহরণ দ্বার! বুঝাইয়াছেন। এক সিংহ-শিশু দৈবক্রমে 
এক মেষ-দলে প্রবিষ্ট হয়। সে মেষের সহিত লালিত- 
. গাঁলিত হওয়ায় ভ্রান্তি বশতঃ আপনাকেও মেষ বলিয়া কল্পন! 
. ক্করিল। এখন মেষ-ধর্্ম অবলম্বন করায় সে বৃহৎকায় বন্য 
জন্থদর্শনে ভয়ে পলায়ন করিত। একদা কোনও কারণে 
সে জলাশয়ের ন্তীরে উপস্থিত হইলে, নিজের প্রতিবিশ্ব 
দেখিতে পাইল এবং বুঝিল যে, সে মেষ নহে, সে সিংহ। 
. তখন সে স্বীয় স্বরূপ বুঝিয়া অমিত-তেজে হস্তী ও ব্যাগ্ডাদির 
. সম্মুখীন হইতে লাগিল। জীবেরও ঠিক সেইরূপ হয়৷ জীব 





* যোগবাসিঠে আছে ;স্ 
“শ্রী চিনলোডুতাজ্ছলিত।প্নেঃ কণ| ইব। 
বধ! এযোখিত। রাম | ভক্ষণ জীবয়াপয় ৪৮--উৎপন্ডি, ৯৪1৭২ 
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উপাধিসংযোগে মোহ প্রাপ্ত হইয়া, সে যে স্বয়ং ব্রদ্ষেরই 
তায় শুদ্ধ, বুদ্ধ ও মুক্ত, তাহা বিস্থৃত হয়, এবং ঈশ্বরভাব 
ভুলিয়া মোহের অধীন হয়। পূর্বে যে আমরা “ধুমময় 
অগ্নি” বলিয়্াছি, তাহাই জীব। ব্রন্মের সহিত অগ্নি, এবং 
ধূমের সহিত উপাধি-আবরণ-রঞ্ধিত জীব-চৈতন্থ, ও আর 
কান্টের সহিত উপাধির তুলনা করিয়াছি। 
“ভগবান্‌ আত্মারূপে সকল ভূতের আশয়ে প্রতিষ্ঠিত” | * 
যেমন জ্যোতির্ময় দর্পণ-প্রতিফলিত প্রতিবিম্ব, অন্ত স্বচ্ছ 
পদার্থে প্রতিবিশ্বিত হইয়া জ্যোতিঃ প্রসারণ করে; সেই 
জ্যোতিঃ, শুর্যও নয়, সুর্যের প্রতিবিষ্বও নয়। সেইরূপ 
হদিস্থিত (গুহাস্থিত) আত্মা, প্রথমতঃ বুদ্ধিতে বা আনন্দময় 
কোষে প্রতিফলিত হয়। জলে যেমন সুর্যের গ্াতিবিস্ব হয়, 
বুদ্ধিতে সেইরূপ পরমাত্মার প্রতিবিষ্ব হয় ; সেই প্রতিবিদ্বই 
জীব। + 
দেই জীবরূপী প্রতিবিদ্বের ছায়া আবার পর পর 
বিজ্ঞানময়, মনোময়, প্রাণময় ও অন্নময় কোষে পতিত 


ক 





*--অহমাত্ম! গুড়াকেশ | সর্বকৃতাশয়স্থিতঃ 
স্রীতা ১০1২৭] রর 

1১1 আছান এব চ1--২1৩৫০ ব্রক্ষপূত্র । 

*। অতএব চোপন! দুর্যাকাদিবৎ ।--৩1২১৮ এ 1] 


শত 
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হইয়া আত্মরূপে আভাসিত হয়। * সেই আত্মার প্রতি- 
বিশ্বের ছায়ার এই আভাসকে আমরা আত্মা বলিয়া 
মনে করি। সাধারণতঃ অন্নময় কোষের যে চিদাভাস 
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€8517-0905008517855 ), তাহাই আমাদিগের নিকট' 
আত্ম! বলিয়া প্রতীত হয়। সেইরূপ প্রীণময়, মনোময় 
ও বিজ্ঞানময় কোষের চিদ্দীভাসকে আত্ম! মনে করি। 
যদি আমরা একটি দীপ-শিখাকে শ্বেতবর্পের, হরিড্রা- 
বর্ণের, নীল-বর্ণের ও রক্তবর্ণের কাচের দীপাবরণ 
দ্বারা আচ্ছাদন করি, তাহা! হইলে যে আলোক-রশ্শি 
বাহিরে বিকীর্ণ হয়, তাহা! যেমন কেবল শ্বেত, পীত, নীল 
বা রক্রবর্ণের নয._-সকল বর্ণের সমন্বয়ে সে একটা নৃতন 
বর্ণের বলিয়া মনে হয়, জীব-চৈতন্তেরও তাহাই হয়। 
আমরা এখানে দীপের সহিত পরমাত্বার ও আবরণের সহিত 
উপাধিগণের এবং দীপাবরণ হইতে নির্ঘত আলোকের সহিত 
স্থল চৈতন্ঠের তুলনা করিলাম । এই সমস্ত 'উপাধিকে 
বেদান্ত “কোষ” নামে অভিহিত করিয়াছেন! বৈদবান্তিকেরা 
কোষগুলিকে যথাক্রমে অন্নময় কোষ, গ্রাণময় কোষ, 
মনোময় কোষ, বিজ্ঞীনময় কোষ, আনন্দময় কোষ এই 
পাচ ভাগে বিভাগ করিয়াছেন। 

এখানে এইটি বিয়া রাখা আবন্ঠক যে, কোষ ও শরীর 
বাদেহ এক নয়। মান্ব-চৈতন্তের কোষ পাঁচটি, কিন্ত 


মানবের শরীর তিনটি _ স্থল, হুক্গ ও কারণ। কোষ 


অর্থে আবরণ, শরীর অর্থে বাহন। কোষ চিতন্কে রাত 
করে, শরীর-সাহায্যে যানব নানা লোকে বিচরণ ও বিহায 
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করে। ব্রঙ্গাও্ড যে যে উপাদানে গঠিত, মানব-দেহও সেই 
সেই উপাদানে গঠিত। ব্রদ্ধাণ্ডের যেন ভূলেক, ভুব- 
লোঁক, স্বর্গলোক ইত্যাদি ইত্যাদি পঞ্চ লোক আছে, 
মানব-দেহেও ক্ষিতি, অপ, তেজ ইত্যাদি পঞ্চপ্রকার ভূত 
আছে। ক্ষিতি-ভূত দিয়া তাহার দুল-দেহ গঠিত; সেইরূপ 
সপ মরুৎ ইত্যাদি ভূত দিয়া তাহার অপর অপর দেহ 
গসিত। আবার এই ভূলেণেক পাঁচ প্রকার পরমাণু দ্বারা 
গঠিত, প্রস্তর, মৃত্তিক' প্রস্ততি কঠিন পদার্থের দ্বারা, জল, 
সবর প্রভৃতি তরল পদার্থের হ্থারা, ধূম, বাষ্প প্রভৃতি বান্পীয় 
পদার্থের দ্বারা এবং ইখিরিক পদার্থের দ্বারা সংগঠিত | 
তন্মধ্যে প্রথম তিনটি, স্থুল ইন্দ্রিয়ে বোধগম্য ; ইথিরিক, 
পদার্থ আঁমাদিগের চকছ্রাদি, স্থল ইঞ্জিয়ের অগোচর। 
তাহাদিগকেও ক্ষিতি, অপ তেজ, মরু ও ব্যোম 
বলাহয়। | 77. 
আমরা যে ব্রঙ্গাণ্ডের পঞ্চ বিভাগ করিলাম, 
কেহ কেহ ন্তাহার স্থানে সপ্তু বিভাগ করিয়া থাকেন, 
যথা,--ক্ষিতি, অপ+ তেজ, মরুত, বোম, অনুপাঁদক ও, 
আদি। .সেইরূপ আবার ক্ষিতি, অপ. প্রভৃতি আদি ভূতকে 
সপ্ত সপ্ত বিভাগ করেন। তীহাদিগের মতে ভূলেক কঠিন, 
তরল, বাম্পীয় ও স্থল-সুঙষত্বের তারতমযাহথদারে চারি 
প্রকার ইথরের দ্বার গঠিত। মানবীয় স্থলদেহেও এই সপ্ত 
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প্রকার অণু আছে । তাহার যে অংশ কঠিন, তরল, বান্পীয় 
পদার্থে গঠিত, তাহার নাম আমর! ভাগুদেহ বলিব বে 
ংশ ইথরের দ্বারা গঠিত, তাহাকে পিওদেহ বলিব। পিওঁ- 
দেহ ঈষৎ নীলাভ, স্থুল ইন্দরিয়াতীত, জ্যোতির্ময় এবং 
আকৃতিতে ভাগদেহের অনুরূপ । ইহা সাধারণতঃ ভাগু- 
দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়! থাকে না । ভাগুদেহে যে প্রাণ 
শক্তি প্রবাহমাণা, তাহা এই.পিগুদেহ-অবলগ্বনে হইয়া 
থাকে । ইহাকে প্রাণের বাহন বা প্রাণযান বলা হয়। 
আমরা এই তত্ব পরে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিব। 
উক্ত উভয় শরীরের এরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যে, পিগুদেহে 
কোথাও আঘাত লাগিলে, ভাগুদেহেও অবিকল তদন্থুরূপ 
প্রতিঘাত দৃষ্ট হয়। পিগদেহ ভাগুদেহ ত্যাগ করিয়া অপ 
দূর মাত্র যাইতে পারে) যখন দেহ হইতে পৃথক, হয়, তখন 
ৃকষদর্শীরা ইহাকে একটি কুঙ্্ত্রের দ্বারা ভাওদেহের সহিত 
সংযুক্ত দেখেন। পিগুদেহ যতই পৃথক হইতে থাকে, 
ভাগুদেহ ততই প্রাণশূন্ত হইয়া যায়, মুমূর্ষুব্যক্তির 
'চক্ষুর ন্যায় জ্যোতিঃ ও আতাশুন্ত হয়, হৃৎপিণ্ডের ও ফুস্‌- 
-ফুসের ক্রিয়া অতি সামান্তরূপে চলিতে থাকে এবং ভাওদেহ 
কড়বৎ প্রতীয়মান হয়। এতদুভয় সংযুক্ত থাকে বলিয়াই 
তারকরাজ যোগীর! এতদুতয়ের সম্মিলনদেহের নাম" স্ুল- 
শরীর বলিয়াছেন। বস্ততঃ চৈতন্ত বিষয়ে উভয়ের কার্ধ্য- 
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কারিতা একই; তাই এই ছুইটিকে বিভিন্ন দেহ বলিয়া 
বিবেচনা না করিলেও ক্ষতি হয় না । পাশ্চাত্য প্রেততত্ব- 
সম্বন্ধীয় ঘটনাবলীর অধিকাংশই এই পিগুদেহের কার্য্য। 
উক্ত প্রেততত্ববাদিগণের চক্রে আবিষ্ট বাক্তির (7)001017) 
ভাওদেহের বামপার্খ্ হইতে উক্ত পিগদেহ রাহির হইয়া এবং 
দর্শকমগুলীর চিন্তাপ্রবাহ দ্বার! উহ! নানাবিধ আকারবিশিষ্ট 
হইয়া, তাহাদিগের নয়নগোচর হয়; তাহাকেই প্রেততত্ব- 
বাধীরা মৃতব্যক্তির আত্ম! বলিয়া মনে করেন। 

আমরা এইবার পৃথক. পৃথক, ভাবে এক একটি দেহ ও 
তত্বের আলোচনা করিব । 


দ্বিতীয় অধ্যায়। 


সপ উঠসীত০ ১০ 


স্থুলদেহ । 
১। ভাগুদেহ। 

আমি পূর্ধ-অধ্যায়ে মানবের স্থুলদেহের বিষয় উল্লেখ 
করিয়াছি। তাহা সাত প্রকার পরমাণুদ্ধারা গঠিত, 
কঠিন, তরল, বাম্পীয়'ও চার প্রকার ইথিরীয় পদার্থ । 
বৈজ্ঞানিকেরা পূর্বে ইখরকে কঠিন তরলাদির মত পদার্থের 
যে একটি অবস্থান্তর, তাহা মানিতেন না।* এখন 
তাহাদিগের সেই ভ্রম কিয়ৎ-পরিমাণে তিরোহিত হইয়াছে ।1 
তাহারা যাহাকে পূর্বে অভ্যুপগমিক ইথর (17))6110621 
70১67) নাম দিয়াছিলেন, এখন সেই ইথরকে তাহ" 
অপেক্ষা হুল্মতর পদার্থের সমষ্টিতে স্থষ্ট, এই কল্পনা 
করেন। একজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানবিৎ লিখিয়াছেন,- 
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“যাহাকে বৈজ্ঞানিকেরা ইথর বলেন, তাহা একটি মৌলিক 
দার্থ নহে-_তাহা কতকগুলি নুক্মতর পদার্থের সমষ্টি- 
মাত্র। ইথেরন্‌ সাগরের ঘূর্ণায়মান জ্রোতে ডিম্বাকার 
ইথর-অণুর স্বষ্টি হয়।”* অতএব আমরা দেখিলাম, 
বিজ্ঞান কঠিন, তরল ও বান্পীল্ ব্যতিরেকে পদার্থের আরও 
ছুই প্রকার বিভিন্ন অবস্থার কথা অনুমোদন করিতেছে । 
বিজ্ঞান এই ছুই অবস্থাকে ইথর ও ইথেরন্‌ নামে অভিহিত 
করিয়াছে। ইথরের আর থে ছুই প্রকার স্স্ষ্তর অবস্থা 
আছে, বৈজ্ঞানিকেরা এখনও তাহার অনুসন্ধান পান নাই। 

আমর! যাহাকে কঠিন বলিলাম, :খষিরা তাহাকে 
“ক্ষিতি” বলিতেন। সেইরূপ পার্থিব পদার্থের অপর ছন্ব 
প্রকার অবস্থাকেও তাহারা অপ তেজ, মরুৎ, ব্যোম, 
অনুপাক ও আদি নামে আখ্যাত করিয়াছেন।1 এই 
সাত প্রকার* উপাদানের মধ্যে প্রথম তিন প্রকার, 
অর্থাৎ  ক্ষিতি, অপ, অপ.ও তেজ দিয়া যে দেহ গঠিত, তাহাকে 
তাগু-দেহ বলিব? এক থণ্ড মাংসের কঠিন অংশের নাম 


০ 





10950021160. [00215 ». ০9007190516 100৫ , - - 
0765152508০ 06 5010565 15. »17010 51160 
চ.১076161-70015 চিত &০০ ঘি 65510), 

*“গ্তত্র যৎ কঠিনং সা পৃথিবী বছ্‌ পরব তা আপঃ হছুফং 
(209০700515026 755001075505) তত তেজত হত সঞ্জরতি স 
বানু: বচ্ছুষিরং তঙ্গাকাশম্‌*-_-গর্ভাপানবছ। 
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ক্ষিতি, তরল অংশের নাম অপ্‌ও বাম্পীয় অংশের নাম 
তেজ। অতএব এই ক্ষিত্যপতেজোময় মাংস, অস্থি, রক্ত, 
মজ্জা-সমন্থিত আমাদিগের স্থূল ইন্দরিয়গ্রাহ্হ যে মানব-দেহ, 
তাহারই নাম ভাগু-দেহ। 
স্থলদেহের সুক্মতর অংশ, অর্থাৎ যাহা পূর্বোক্ত চারি- 
প্রকার ইথরীয় অগুপ্ধারা গঠিত, তাহাকে আমরা পিগু-দেহ 
বলিব। ইহাতে পার্থিব মরুৎ, পার্থিব ব্যোম, পার্থিব 
অন্থপাদক ও পাঠিব আদি-ভূত আছে। ! আমরা এ বিষয় 
পুর্বাধ্যায়ে আলোচনা করিয়াছি। আমরা আরও বলিয়া 
আসিয়াছি যে, ইহার আকার ভাগু-দেহেরই অনুরূপ । 
পিগুদেহই আনাদিগের প্রাণের বাহন। প্রাণশক্তি ইহা'রই 
সাহায্যে ভাও-দেহকে জীবিত রাখিয়াছে। ইথর পৃথিবীর 
সর্ধত্রই ব্যাপ্ত রহিয়াছে। স্থল পদার্থের প্রতোক কণা 
ইথর-সাগরে ভীসমীন। প্রত্যেক অণু ইথরের আবরণে 
আবরিত, প্রতোক অথুদ্বয়ের মধ্যে ইথরের ব্যবধান 
বিদ্যমান।, এইরূপ ভাবে আছে বলিয়াই প্রাণ-শক্তি ভা 
এদেহে কার্ধা করিতেছে । ইখর-গঠিত দেইকে , পিওঁ-দেহকে 
 ভাও-দেহ হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক করিয়া ফেলিলে আর 
প্রাণশক্তি, ভাগদেহের উপর কোনও কার্ধ্য করিতে পারে 
না। তখন ভাগু-দেহের কিরূপ অবস্থা হয়, তাহা পূর্বা- 
ধ্যায়ে বলিয়া আসিয়াছি। 
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বৈজ্ঞানিকেরা সম্প্রতি এই পিগু-দেহকে প্রত্যক্সীভূত 
করিয়াছেন। আচাধ্য এলমার্‌ গেটস (2:০0 810১৩ 
07$০9) একপ্রকার আলোক-রশ্মির আবিষ্কার করিয়াছেন, 
যাহা পিগু-দেহ ভেদ করিয়! যাইতে পারে না| যে সমস্ত 
প্রাণীর চক্ষু অন্ধকারে দীপ্তি পায় (8০০5১০০), তাহাদিগের 
চক্ষুর সারভূত অংশ হইতে রোডপ্সিন্‌ (31,০07518) 
নামক পদার্থ সংগৃহীত করিরা, উহ! একটি পটে (০:০০7)) 
লেপন করা হয়; রোডপসিন লাগাইবার অভিপ্রায় 
এষ যে, সামান্য আলোক-রশ্মি পতিত হইলেই তাহা দীপ্তি 
পাইতে থাকে । এই পটের নিকট উভয়দিকে বদ্ধ কাচের 
নলের মধ্যে একটি জীবিত মুষিককে নবাবিদ্কৃত রশ্মির পথে 
রাখা হয় 1” ফতক্ষণ' ইহা জীবিত থাকে, ততক্ষণ রোড- 
পসিন্‌ (0২11০990910) পটে তাহার ছায়! পড়ে। কিন্ত 
মৃষিকটি মরিলে*আর তাহার ছায়া! পড়ে না, তখন মৃষিকটি 
স্বচ্ছ বলিয়া মনে হয়। আরও মৃত্যুর পরক্ষণেই মৃষিকের 
নত একটি পদার্থ বন্ধ কাচ-নলের মধ্য দিয়া , উর্ূখে 
উঠিতেছে: পটের উপর তাহার ছায়া ুম্ষ্ট দেখা যায় * 
ইহাতে কি প্রমাণিত হইল? মুষিকের স্থূল আকৃতির মত 
তাহার 'একটি কুক্মদেহ আছে এবং ইহাতেই তাহার 
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ঘ্ স্বপ্রুততব ৷ 


প্রাণশক্তি আবদ্ধ। মৃত্যু আর কিছুই নহে-এই হুম্ম দেহ 
হইতে তাহার ভাগুদেহের বিচ্ছেদ। ইহাই আমাদিগের 
পুর্ববোন্লিখিত পিগু-দেহ বা ছায়া-শরীর। ইহাই প্রাণের 
বাহন। 

এইবার আমরা ভাও-দেহটি একটু বিশেষ ভাবে 
আলোচনা করিব। তবে, পাঠকপাঠিকাদিগের প্রতি 
আমার সবিনয় নিবেদন যে, তাহার! যেন আমার উদ্দেশ না 
ভুলিয়া যান। আমি স্বপ্রতত্ব লিখিতে বসিয়াছি, শরীর- 
তত্ব লিখিবার আমার উদ্দেস্ত নাই। তাই শরীরের যে 
অংশ ও ক্রিয়! জানিলে স্বপ্ন-তত্ব অনায়াসবোধ্য হইবে, আমি 
কেবল তাহারই একটু বিশদ আলোচন করিব। তাহাতে 
শরীরসম্বন্ধে সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় না বলায় যে' অসম্পূর্ণতা- 
"দোষ ঘটিবে, তাহার জন্ত আমি সবিনয়ে আপনাদিগেকর 
নিকট আমার ক্রটা-মার্জনা চাহিতেছি। ' 

আমাদিগের ভাগ-দেহ অসংখ্য জীবাণুর আবাস-তৃমি। 
এই জীবাণু:দেহগুলির নাম ০9 বা জীবাণুকোষ। আমি যে 
ক্ষিতি, অপ. ও তেজের কথা৷ 'বলিয়াছি, ভাহাদিগের 
দ্বারাই, অর্থাৎ কঠিন, তরল ও বাচ্পীয় পদার্থের দ্বারাই 
এই অসংখ্য জীবাণুকোষের স্থ্টি হুইয়াছে। তীহাদিগের 
সমষ্টিই আমাদিগের ভাগু-দেহ। তাহার প্রত্যেকেই স্বাধীন 
ও সজীব, অথচ কি এক আশ্চধ্য শক্তির দ্বার! তাহারা 


স্ুলদেহ। ৩৩ 


কলে একত্র হইয়া পরম্পরের সাহাযো সমষ্টিভাবে মানবরূপ 
এক মহত্তর জীবের দেহ স্থষ্টি করিয়াছে । প্রতোক কোষ 
আবার বহুদংখাক ক্ষুত্র ক্ষুদ্র অণুর সমষ্টি: প্রতোক অণু 
আবার ক্ষদ্রতর অণুর সংযোগে স্ট। কুদ্রতর অণুগুলির 
জাবনসম্ইিই বৃহত্তর অগুর জীবন; বুহন্তর অণুগুলির 
জীবন-দমষ্টিই কোষাুর জীবন। 
আমাদিগের দেহস্থিত কোযাণগুলি আমাদিগের দেহ- 
দগ্থকে চালাইতেছে ; অভএব তাহার! ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া দেহ 
হইতে বিচাত হইতেছে। তাই, আামাদিগের আহারের 
গ্রয়োজন। ইহাতে নষ্ট অণুর অভাব মোচন হয়। যাহা 
নার, তাহার পরিবর্তে আবার নূতন কোমাণুর ৃষ্টি হয়। 
এইরূপে অহরহঃ আমাদিগের দেহের সহিত বহিজ গতের 
আদান প্রদান চলিতেছে । 
পকার্যোর সহিত ক্ষয়পের নিতাসঘন্ক”__ইহা যেমন একটি 
প্রকৃতির নিরম, সেইবপ গ্রক্কাতির আর একটি নিরম, 
ভুতের স্বৃতি -নংরক্ষণ' | মনে করুন, একখণ্ড প্রস্তক্ক লইয়। 
ভহাকে অগ্নিতে উত্তপ্ত, নদীগর্ভে নিমজ্জিত ও লৌহদগুদ্বারা 
আড়ত করা হইল। এই যে তাহার উপর এতগুলি ক্রিয়! 
হইল, তাহাদিগের একটিরও নাশ হয় না; জমস্তগুলিই 
প্রস্তর অণুতে অঙ্কিত হইয়া যায়। ইহাকেই আমরা ভূতের 
স্বতি-সংরক্ষণ নামে অভিহিত করিতেছি । যেমন শ্রুত-শব্ধ- 


৩ 


৩৪ স্বগ্রতত্ব। 


লেখক-বন্ত্-( 70০70219217 ) সাহায্যে অস্কিত অতীত শব 
পুনরুদগারিত হয়, সেইরূপ একথণড প্রস্তর যে যে অবস্থায় 
পড়িয়াছিল, তাহা, তাহার গুপ্ত অঙ্কিত চিত্র দেখিয়া বলিতে 
পারা যায়। যিনি এই গুপ্ত চিত্র পাঠ করিতে পারেন, 
তিনি একথও প্রস্তর লইয়া, ইহ! কোথা হইতে আদিয়াছে, 
কোন্‌ আগ্রেয় গিরির অগ্রাদ্গননের সময় গিরিমুখ হইতে 
বিচুত হইয়া নদীত্োতে প্রবাহিত হইয়াছিল, তাহার পর 
কোন্‌ তটদেশে তাহা রক্ষিত হয়, আবার কোন্‌ দস্থ্য তাহা 
কুড়াইয়া লইয়া, তাহার দ্বারা কোন্‌ কামিনীর প্রাণ বধ 
করে ও তাহার অলঙ্কারাদি অপহরণ করে, - এই সমস্ত 
চিত্রই ইহাতে অগ্বিত দেখিতে পান। এই যে, গুপ্রচিত্র পাঠ 
করিবার শক্তি, ইহাকেই বথার্থ 017):0521)0 (অতীন্রিয় 
প্রত্যক্ষ-শক্তি) বলে। ইহা যোগ-দর্শনের সবিতর্ক-সমাধির 
অন্তর্দত। এই শক্তির সাহাযো জগতের অতীত ইতিহাসের 
উদ্ধার হয়। এই দূব কথা এখন থাকা। আমরা এই মাত্র 
বুঝিলাম যে, ভূতের অজ্জিত স্থৃতি নষ্ট ইয় না.। 

তাহা হইলে, বহিস্থ যে সমস্ত অগু আসিয়া আমা- 
দিগের শরীর পুষ্ট করিতেছে, তাহারা তাহাদিগের সমস্ত 
অতীত স্থৃতি লইয়াই আমে। আবার সেইরূপ আমাদিগের 
দেহে থাকিয়া, অণুগুলর যে অভিজ্ঞতা জন্মিয়া থাকে, 
তাহা গুহৃভাবে সেই অণুখডলিতে নিহিত থাকে । আবার, 


সুলদেহ। ৩৫ 


যখন তাহার আমাদিগের দেহ ত্যাগ করিঘ্বা অপর দেহ 
আশ্রয় করে, তাহারা এই সমস্ত অগ্কিত সৃতি 'লইয়! 
যায়। আমাদিগের পূর্বকথিত শ্রুত-শব্দ-লেখক-বন 
(01১97০81407) যেইরপ অফ্কিত শব পুনরুদগীরিত 
করে, এই সমস্ত অণুগুলিও অনুকূল পারিপার্থিক অবস্থা 
পাইলে, তাহাদিগের কোনটি না কোনটি অভিজ্ঞানের 
পুনরভিনয় করে। 

এক সর্ধপ্রদারী, বিশ্ববাপী নিয়মের উপর বিশ্ব গ্রতি- 
ঠিত। কোথাও তাহার বাতক্রম হয় না। যে নরমের উপর 
কোটি কোটি জীবের উংপঞ্তি, তাহারই উপর 'আবার 
তাহাপিগের পুবংন নির্ভর করিতেছে । দেই নিয়মেদ একটি 
নাম অভিবাক্তি, অথবা ঈশ্বরমুখী মহাধাত্রা । কৃষ্টির 
একাংশ দেখিলে ,বেমন মনে হয় ইহ! মায়াবরোধ, তেমনি 
অপর দিক দিয়া দেখিলে মনে হইবে যে, ইহাই মায়! বন্ধন- 
মোচন লীলা । এই যে কোটি কোটি প্রাণী প্রতি নিণীথে 
আলোক-শিথায় প্রাণ, বিসর্জন করিতেছে, তাহা 1ক ্‌ 
নিরর্থক? তাহার কি কোনও উদ্দেগ্ত নাই? আছে, 
তাহাদিগের এই জীবন-যজ্ঞের পরিণামে আমাদিগের দাহ- 
জনিত বোধশক্তি জন্মিয়াছে । যে অনুরমষ্টিতে ভাহাদিগের 
দেহ গঠিত ছিল, তাহাই আবার কালে আমাদিগের দেহ: 
গঠন করিয়াছে; ইহাঠেই আমাদিগের দেহ জানাদিগের 


৩৬ স্বিভন্ব। 


দাহ বোধ জন্মাইয়া দিতে পারিতেছে। এইরূপে আমাদিগের 
অপরাপর ইন্দরিযবোধ আসিয়াছে। 

এইবার আমরা মানবের ন্লায়বীয়-বিধান (13৩7%005 
80691) ) আলোচনা করিব। পাশ্চাতা শরীরতত্ববিং 
পণ্ডিতের! জানেন যে, স্সায়বীয় বিধান সাধারণতঃ দুই ভাগে 
বিভক্ত করা যায়,__মান্তিদ্যা-কশেরুকা-মাজ্জেয় স্লাযু-বিধাঁন 
(0616970-5087)81 1)61750905 ৯5161) এবং ঘমবেদক 
শ্বায়ুবিধান (99700211600 17605 55160 )। 
প্রথমোক্ত ন্নাধুবিধানের উপর আমাদিগের জ্ঞানেন্রিয় ও 
কম্েনিয়ের ক্রিয়া নির্ভর করিতেছে; দ্বিতীয় স্নায়ুবিধান 
দেহ-যস্রটর রক্ষণ ও গোষণ করিয়া থাকে । মস্তি, 
কশেরুকা-মজ্জা (59101701 010৫) এৰং উহাদিগের 
স্না়ুদকল দ্বারা মান্তিষা-কশেরুকা-মুজ্জেয় ্গায়ুবিধান 
নিশ্মিত। মস্তি ও কশেরুকা-মজ্জাকে স্লামুমূল বলে) 
কারণ স্নামুসকল এই দুইটি হইতে উৎপন্ন। করোটার 
অস্থিমনধ প্রাচীর দ্বারা মস্তি পরিবেষ্টিত, এব্‌ং কশেরুকা-. 
মজ্জা পৃষ্ঠবংশের প্রণালী মধ্যে অবস্থিত থাকে | এই উভয় 
কেন্দ্রীয় গ্নাফুবিধান ফোর্যামেন ম্যাগ নাম্‌ নামক বৃহ 
রন্বমধ্যদিয়! পরম্পর সংযুক্ত থাকে | - 

এই স্নায়বিক অক্ষরেখা (067/151 ৪15 01 16705 
11667) হইতে অনেক মায়ুহ্ত্র জালের মত দেহের 
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সর্বাংশে ব্যাপ্ত আছে। এই হ্ৃত্রগুলি মস্তিষ্কে বিস্থ 
যাবতীয় বিষয়ের অস্তিত্ব জ্ঞান আনয়ন করে । তাহা হইতেই 
আমাদিগের বহিধিষয়ের অন্থভূতি হয়। মনে করুন, আমরা 
কোনও উষ্ণ পদার্থে হস্ত দিলাম, তৎক্ষণাৎ আমাদিগের 
এই পদার্থের উষ্ণতা অন্থভৃত হইল। কে এই অনুভূতি 
করাইগ্লা দিল? ইহা কি হন্ত? না, উহা হস্ত নহে। 
এই পদার্থের উষ্ণতাকারক স্পনদন আমাদিগের হস্তের 
স্নায়বিক সুত্রসমষ্টির উপর আঘাত করায়, এই সুত্র গুলিও 
স্পন্দিত হইতে থাকে; পরে সেই তরঙ্গ-সমূহ এই স্ৃত্র- 
সাহাযো মস্তিষ্কে আসে ; তাহা হইতেই আমাদিগের উষ্ণতা- 
সতৃতি হয়।, বৈছ্বাত্বিক তারের এক স্থানে বৈছ্যাতিক 
উপায়ে তরঙ্গ তুলিলে; যেইরূপে দেই বার্তা দূরস্থ স্থানে 
নীত হয়, স্নায়বিক হুত্রগুলিও তাহাই করিয়া থাকে। 

এই সকল স্নায়বিক সুত্র-পুগ্রের কোনও আকারগত 
বা উপকরণগত পার্থক্য নাই, - তাহারা সকলেই সমান! 
তবে এক একুটি সমষ্টি এক এক ভাবে বহিবিষয়ের উপলন্ধি 
জন্মাইয়া দেয়। উদ্রাহরণম্বরূপ আমরা! 'যদি মাস্তি 
্নারুর কার্ধা দেখি, তাহা৷ হইলে, আমাদিগের, এই উক্তির 
যাথার্থ উপলব্ধ হইবে। মাস্তি ন্ীযু সকল সম্পূর্ণরূপে বা 
অংশতঃ করেকটি গহ্বরমধ্যে মান্তিফ্য বা শ্নাধুবিধানের 
কেন্দ্র হইতে উৎপন্ন । বিশিষ্ট ইন্দিয়-স্বন্বীয় স্মায়ু সকল 


৩৮ সপ্ত । 


মাস্তি স্বাঘুর অন্তর্গত। তাহাপিগের ন/ম,-স্রাপ-সন্বন্বীযষ 
(01150), চাক্ষুষ (01060 এবং শ্রবণ-সন্ন্ধীয় (4.0101- 
০৮১) স্নারু। যে ্সায়বিক হ্ত্র-সমষ্টির সাহায্যে রেটিনা পর্দায় 
প্রতিঘাত আলোক-তরঙ্গ, মন্তিষ্ষে আসিয়। উপস্থিত হয়, 
তাহাকে আমরা চাক্ষুষ স্নায়ু বলিলাম। এই সুত্র-সমাষ্ট 
কেবল আলোক-তরঙ্গের কার্য করিতেই অত্যন্ত। 
ইহাদিগের দ্বারা অপর কোনও ইন্রিয-ব্যাপার সংসাধিত হর 
না। সেইরপ শ্রবণসন্বন্থীয় স্নায়ু (0015075 0৩০), গ্রাণ- 
সম্বন্ধীয় স্নামু (0118010 1৮৮৪), ইহার! সকলেই এক 
একটি নির্দিষ্ট অনুভূতি জন্মাইয়া দের। তাহাদিগের এই 
গুণবৈধম্য চিরাগত অভ্যাস হইতে জন্মে। ইংরাভিতে 
ইহাকে টেন্পার (৫1006) বলে। একই ধাতু-নির্ষিত 
বিবিধ সুত্র, গুণে ও আকৃতিতে এক, প্রকার হইলেও 
বিবিধ শক্তি প্রকাশের সহারতা করিতে অভ্যস্ত হইলে, 
তাহারা প্রতোকে, দীর্ঘাভান্ত সেই সেই নির্দিষ্ট শক্তি 
প্রকাশ, করিতে যেরূপ সহজে , সমর্থ হয় অপরটি 
পেইরূপ হয় না। ইহা একটি বৈজ্ঞানিক সত্য 
কথা। সকলেই জানেন, একখণ্ড লৌহের সহিত 
চমক ঘর্ষণ করিলে লৌহও চুম্বকের দন্ত কার্য করে 
আবার সময়ে লৌহের সেই চৌম্বক শক্তি নষ্ট হয়। যে 
লৌহ-খণ্ডে এইরূপে বার বার চৌম্বক শক্তি আরোপিত হয়, 
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বৈজ্ঞানিকেরা জানেন যে, নেই লৌহখণ্ড অতি সহজে 
চৌন্বক শক্তি প্রকাশ করিতে সমর্থ হয়। অপর একাট 
নৃতন লৌহধ্ড সেইরূপ পারে না। যে তায়সত্রের সাহায্যে 
প্রার বৈছ্াতিক স্ত্োত প্রবাহিত হয়, তাহা বৈদ্যুতিক 
স্রোত প্রবাহণে অপর নুছের অপেক্ষা অল্প বাধা দেয়, 
একথা ও বৈল্রানিকেরা অবগত আছেন। খ্যাতনামা বাস্ত- 
কর তাহার জীর্ণবীণা হ্তান্তরিত করিয়া যে নৃতন বীণা 
গ্রহণ করেন না, ইহার মূলেও এই মতা নিহিত আছে। 
তাহার নিজের বীণাটি তীহার হস্তে যেমন সুর দেয়, 
তাহার দ্বারা তিনি বে মুঙ্ছ'ন! বাহির করেন, অপর একটি 
নৃতন বীণা সেইরূপ পারে না, তাহার এই ধারণা নিতান্ত 
অমূলক নহে। এই বাণাটি ভাহার হস্তে যেন সম্তীবিত 
হইয়াছে । ইহার মূলেও সেই অভ্যান। 

_ আমরা পৃর্ধে বলিয়াছি, দর্শনাদি ইন্রিয-ব্যাপার সাধন 
করাইতে কিরূপে ভূত অন্যন্ত হইয়াছে। তাহারা ধাতুর 
দে, উদ্ভিদের দেহ, পণুর দেহ ইত্যাদি এক একটি দেহের 
উপাদানভৃত হওয়ায়, তাহাদিগ্রের ভিতরে যে চৈতয্-ক্রিয়া, 
হইয়াছে, তাহার দ্বারাই মেই দেই চৈতগ্-ক্রিয়ার কার্ধ্ে 
তাহারা সাড়া-দিতে শিথিয়াছে। অনাধিকাল হইতে যে অসংখ্য 
জীব, ভূতের এক একটি শক্তি বিকাশ করিয়া স্ব স্ব জীবন 
বিসর্জন করিয়া আগিয়াছে, তাহার পরিণামেই মানব-নেহ। 


৪০ সগিতত্ব। 


মানব-শরীর এই অনন্ত জীব-যজ্ঞের ফল। আমরা যে পূর্বে 
অগ্নিতে নিশাযোগে অসংখ্য কীটের মৃত্যু বর্ণনা করিয়াছি, 
ইহা তাহার একটি উদাহরণ । অতএব আমরা দেখিতেছি 
যে, আমরা যে দেহ লাভ করিয়াছি, তাহার জন্ত অসংখ্য 
প্রাণীর নিকট আমর! কিরূপে খণী। তাহাকে আধাশান্্ 
ভূত-খণ বাঁ জীব-খণ বলিয়াছেন এবং সেই সমস্ত জীবের জন্য 
নিত্য তর্পণ করিয়া আমাদিগের খণ-মুক্তির উপাঁয় নির্ধারণ 
করিয়াছেন। এই সমস্ত ভূত দিয়াই আমাদিগের কোষাণুর 
থষ্টি এবং কোষাণুসমষ্টিতেই আমািগের স্নায়বিক সুত্রগুলি 
নির্মিত হইয়াছে। কোষাণুপ্রাণ কোযাথুদেহের ভূতের 
শক্তিগুলিকে একত্র করে এবং মানব-প্রাণ-সত্র”_অক্ষ 
যেইরূপ সংযোজিত হয়, সেইরূপ-_কোষাণুগুলির শক্তিকে 
একত্র করে। তাই মানব স্নায়বিক হুত্রের দ্বারা দেখিস্তে 
পায়, শুনিতে পারে, স্পর্শ অনুভব করিতে'গারে। 

এইখানে বিজ্ঞানবিদের সহিত শান্ত্রকারের মত-বিভিন্নতা। 
বৈজ্ঞানিক বলেন, মানবের দর্শন-শরবপাদি ব্যাপার সমন্তই 
মস্তিফ ও স্ামুস্ত্রের কার্ধা। শার্কার বলেন, সেই 
সমস্ত আত্মার চৈতন্ত-শক্তি। ছান্দোগ্যোপনিষদে* আছে, 
“যিনি এই দেহে দ্রষটা, তিনিই আত্মা, চক্ষু-দর্শনের সাধন; 
ধিনি এই দেহে ভ্রাতা, তিনিই আত্মা, দ্রাণ গন্ধগ্রহণের 
সাধন; ধিনি এই দেহের শ্রোতা, তিনিই আত্মা শ্রবণ 
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শ্রবণের সাধন * চক্ষু বাঁ চাক্ষুব স্নারু ইত্যাদি, ইহা 
সাধন ব! উপাদান কারণ মাত্র । 

এইবার আমরা মন্তিষ্কের স্বাভাবিক কার্যের কিরূপে' 
বিকৃতি হর, তাহার আলোচনা করিব। পূর্বে বলা 
হইয়াছে, এই মন্তিষ, স্নাধুর কেন্ুস্থল। ইহা! সামান্য কারণে 
বিচলিত হয়। স্বাস্থ্যের অবস্থার পরিবর্তনের সহিত, 
বিশেষতঃ মস্তিষে প্রবাহিত রুধিরের তারতম্য অনুসারে 
ইহার কার্য্যের পরিবর্তন হয়। মস্তকের রুধির-ভাণ্ডে 
রুধির-প্রবাহ স্বাভাবিক থাকিলে, মস্তিষ্ক, অতএব স্বায়ু 
মগ্ুলিও স্বাভাবিকভাবে কার্য করে। প্রবাহের গতির 
পরিবস্তুন, কুধিরের হাঁপবৃদ্ধি বা তাহার অবস্থার তারতম্য 
হইলে, মস্তি্চ ও সাদুমগুলির ক্রিয়াও অস্বাভাবিক হয়। 

যদি মস্তকে অধিক পরিমাণে রক্ত প্রবাহিত হয়, তাহা 
হইলে, রুধিরভাঁগু বিক্ষারিত হয়, এবং তাহার ফলে 
মন্তিষ্ষের কার্যও বিকৃত হয়) সেইরূপ অল্প পরিমাণে 
রক্ত সঞ্চালিত হইলে মস্তিষ্কে প্রথমতঃ অবসাদ লক্ষিত 
হয়, পরে আবার তাহ! উত্তেজিত হয়। আবার প্রবাহিত, 
রুধিরের, প্রক্কতির উপর মস্তিষ্ষের কার্ধা নির্ভর করে। 
রুধির-গ্রবাহের ছুইটি বিশেষ কার্য আছে,--ইহ| অক্জন' 
দান করে এবং দেহের অঙ্গপ্রতাঙ্গাদির পুষ্টি সাধন করে। এই 

*. ছানদোগোপনিবত্__৮ন অধায়। ১২শ খও। ৪ প্লোক। 


৪২ স্বগিতন্ব ৷ 


হুইটি কার্যের কোনও একটির সাধনে যদি ইহার অপুমাত্র ক্রুট 
হয়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ একটি গোলযোগ বাধিয়া যায়। 
যদি রুধিরে অল্পজনের (0১57 )অংশ অল্প থাকে, তাহা! 
হইলে, ইহাতে অতিশয়িত ভাবে গ্যন্াঙ্গার (08190 
10510) মিশ্রিত হওয়ায় মাস্তফের কাঁধ্যও বিকৃত হয় এবং 
শীদ্রই জড়তা! আসিয়া পড়ে । আবদ্ধ গৃহে বহুলোক অবস্থান 
করিলে যে নিদ্রাবেশ ও জড়তা আসিয়৷ থাকে, তাহা 
অনেকেই উপলব্ধি করিয়াছেন। 
আবার কুধির-প্রবাহের গাঁতির হ্বাসবৃদ্ধির সহিত 
মস্তিফ্বের কার্য্যের অনেক সধ্বন্ধ আছে। প্রবাহ-গতির বৃদ্ধি 
হইলে, দৈহিক উত্তাপ-বুদ্ধির সহিত মস্তিক্ষও উত্তেজিত হয় । 
সেইরূপ প্রবাহ-গতির ভ্ীস হইলে, অবসাদ আঁদয়। পড়ে । 
অতএব আমরা দেখিলাম,__ষে মস্তিফের শাহায্যে মানবের, 
বহিবিষয়ের অনুভূতি হয়, তাহা কত অল্প ফারণে বিচলিত 
হয়। জাগ্রথকালেই যখন অনেক সময় আমরা এই সামান্ত 
কারণ উপলব্ধি করিতে পরি না, নিদ্রার সময় আমরা সে 
এবিষয়ে যে কতটা অন্ধ থাকি, তাহা ভাবিলেই বুঝা ঘায়। 

. আদর! আর একটি বিষয় আলোচনা করিয়া এই ভাগু- 
দেহ-মন্ন্বীয় বিচার শেষ কারব। তাহা এই,_দেহ 
যদি কোনও কারণে একরূপে পরিষ্পন্দিত হইতে অত্যন্ত 
হুয়,_-তাহা! হইলে, সেই উত্তেজক কারণ অন্তত হইলেও, 
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ভাছার দেইরূপে স্পন্দন করিবার প্রবণতা থাকে । এই 
মহানীতির জন্যই এমন অনেক অভ্যাস 'মন্তিক্ষের যেন 
গ্রক্কতিগত হইয়া যায়, এবং তাহা! আমরা প্রবল ইচ্ছাশক্তির 
দ্বারাও অনেক সময়ে ব্যাহত করিতে পারি না। আমরা 
পরে দেখাইব, নিদ্রাকালে ইহার শক্তি কিরূপ প্রবল ; 
কারণ তখন মানবের ইচ্ছাশক্তি তাহার স্থলদেহের উপর 
সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোনও কাধ্য করে না। 


পপি 


২। পিগু-দেহ। 


আনরা পূর্বেই এই দেহের উল্লেখ করিয্লাছি। আমর! 
বলিগ্না আসিয়াছি বে, ইহা প্রাণের বাহন,--এই দেহেরই 
সাহায্যে প্রাণশক্তি ভাগুদেহকে জীবিত £রাখিয়াছে। এই 
বিষয়ট আমরা এইবারে একটু বিশেষভাবে আলোচন! 
করিব। সাধনবলে মানব স্থক্দর্শন লাভ করিয়া, প্রাণশক্তি 
কাধ্য ঘেক্ধঈপভাবে দেখিয়াছেন, আমর! তাহাই কিঞ্চিৎ 
আভাস দিব। ক 
জামাদিগের প্রত্যেক দেহেই গুটিকতক শক্তিকেন্ত্র 
আছে। দেখিতে ঘূর্ণায়মান চক্রের মত বলিয়া, তাহাদিগকে 
চক্র বলা হয়। এই চক্রগুলির সাহায্েই কোন শক্তি- 
প্রবাহ মানবের এক দেহ হইতে তাহার দেহাস্তরে গমনাঁ- 


৪৪ স্বপিতঘ । 


গমন করিয়া থাকে । পিগদেহে সেইগুলি অতি সহজেই 
প্রতাঙ্ষীভৃত হয়। নদীর জলাবর্ডের 
যেরূপ আঁকার, ইহারাঁও দেখিতে 
কতকটা মেইরূপ,--মধাদেশ গম্বরারৃতি, তাহার পর ক্রমে 
ক্রমে চারিধার স্ফীত হইতে হইতে, একখানি শরাবের (শরার) 
আকার ধারণ করে। জলাবর্তেরই মত ইহারা ঘূর্ণায়মান 
শক্তি-চক্রসম্টি। ভাঁগু-দেহে আমাদিগের যে সমস্ত যন্ 
আছে. ইহাদিগের সাধারণতঃ তদন্যায়ী স্থাননির্দেশ হইয়া 
থাকে ; কিন্তু বস্ততঃ সেই স্থান-নির্দেশ ঠিক নয়। পিগু- 
দেহের এই চক্রগুলি-দেহের অভান্তরে নিবিষ্ট নহে ) তাহারা 
পিগুদেহের বহির্ভাগে সন্নিবেশিত। আবার পিগুদেহ 
আকৃতিতে ভাগুদেহের সম্পূর্ণ অন্থুরূপ হইলেও, এই ছুটি 
দেহের আয়তন সমান নয়,_পিও-দেহ ভাগুদেহ অপেক্ষা. 
একচতুর্থাংশ ইঞ্চি বৃহং। মুলাধার হইতে বে ক্রমানয়ে সপ্ত 
চক্র আছে, তাহাদিগের বিশেষ বিবরণ আমাদিগের এখানে 
নিশ্রায়োজন বলিরা, তাহার উল্লেখে নিবৃত্ত হইলাম | তবে 
যেখানে আমাদিগের শ্রীহা-নত্রটি আছে: তাহার সন্িকটে 
এইরূপ একটি শক্তিকেন্্র আছে, যেটিকে প্রাণপ্গতি- 
নিয়ামক যন্তু বলা যাইতে পারে। তাহা দেখিতে তড়িন্বৎ 
সমূজ্জল ষড়দলযুক্ত পন্মের মত। | 

প্রাণশক্তি হিন্দুদিগের স্্টিতত্বের দ্বিতীয় পুরুষ হইতে 


চকু। 
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আদিরাছে। ইহা বিঞুঃশক্তি। এক প্রকারের অভি সুক্ষ 
অণু আছে, উহার! বিকুর ইচ্ছাতেই স্থষ্ট। ইছারাই এই 
প্রাণশক্তির বাহক। আমরা এই অুগুলিকে প্রাথ-অণু 
বলিব। এই গুলি সাধারণ অণু হইতে 
বিভিন্ন। সাধারণ অু তৃতীয় পুরুষের 
বা ব্রহ্মার ইচ্ছায় স। দেখিতেও 
তাহারা 'প্রীণঅণু হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। প্রাণ-অণু 
অতিশয় উজ্জ্বল ও কাধ্যশীল। তাহাদিগকে অড়ত্ব 
গুণধুক্ত প্রকৃতি বলিয়া! মনে হয় না; তাহাদিগকে 
দেখিলে, তাহারা শর্তিকেন্্র বলিয়া অনুমিত হয়। 
ক্র্যালোকের সহিত এই প্রাণ-অথুডলির উজ্জলতা 
ও জীবনীশক্তির কোনও সম্বন্ধ না থাকিলেও, সেই 
জীবনীশক্তির বহিঃপ্রকাশ যে কুর্ধ্যালোকের উপর নির্ভর 
করে, সে বিষয়ে অপুমাত্র সংশয় নাই। দীপ্ত সমূজ্জল 
রুবিকরে যখন ধরণী স্নাত হইতে থাকে, তখন দেখিতে 
পাওয়া 'যায়, এই প্রাণ-অণুগুলিও তাহাতে 'অবগাহিত 
হইয়া একপ্রকার মোহিনী মূর্তি ধারণ করে) তখন মনে 
হয় যেন বদ্ধিত জীবনী-শক্তিতে তাহার! উতবুল্প হইয়াছে।. 
আবার মেঘাবুত দিবসে তাহাদিগের জীবনীশক্তির বেশ 
হস্বতা লক্ষিত হয়। নিশাকালে মনে হয় যেন তাঁহাদিগের 
দেই শক্তি একেবারে অন্তহিত হইয়াছে। দিবসে যে 


প্রীণ-শক্তি ও 
প্রাণ-অপু। 


৪৬ স্বপ্রিতত্ব । 


প্রাণ্শর হয় তাহাই রক্নীতে কার্য করিতে থাকে? 
এই প্রাণ-অণুগুলির একটি বিশেষত্ব আছে,_-একবার 
তাহাতে প্রাণ সঞ্চিত ও সম্ভৃত হইলে, তাহা! যতক্ষণ ন! 
কোনও জীবিত প্রাণীর দ্বার! শোষিত ও আত্মসাথ্কৃত হয়, 
ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহাধিগের অধিগত প্রাণ-শক্তির নাণ বা 
'অপচর হয় না) দেই শক্তি তাহাদিগের অসন্তনিহিত থাকে। 

পুর্কোক্ত পিগুদেহস্থ প্লীহা-সন্নিহিত প্রাণ-গতি-নিয়ানক 
যন্ত্রের সাহায্যে মানব শূন্য হইতে প্রাণঅথু আহরণ 
করে। আমরা পূর্বেই বণিয়াছি, এই 'প্রাণগতি-নিগ়ামক 
যন্ত্রটি দেখিতে একটি বড় দলবৃক্ত পন্মের মত। এই পদ্মাক্কৃতি 
কেন্ত্রস্থল হইতে বড়খারায় চারিদিকে তরঙ্গগতিতে শক্তি 
নির্ঘত হয়। মনে ককন, একটি 
চক্রের নাভি হইতে লোম পর্যাস্ত 
ছয়টি দও আছে। এই ছয়টি অরকে 
পর্যায়ক্রমে বেষ্টন করিয়া আর এক- 
প্রকার শক্তিপ্রবাহ চক্রাকা'রে ঘুরিতেছে। যেমন “চেঙ্গারি” 
"বর্ন হয়, ঠিক সেইরূপ । এই ঘূর্ণায়মান শ্তি পর্যায়ক্রমে 
“কোনটির উদ্ধদেশ এবং কোনটির অধোদেশ দিয়া" যায়। 
ইছাতেই ইহ! ষড়দল পদ্মের আকার ধারণ “করে। যখন 
পুর্ববকথিভ প্রাণ-অণু বায়ুমণ্ডলে ভামিয়া বেড়ায়, তখন 
তাহারা অতি জ্যোতির্ময় হইলেও, তাহাদিগের কোনও 


যড়দ্ল পদ্ম 


প্রাণশক্তির ক্রিয়! | 
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নির্দিষ্ট বর্ণ থাকে না) তখন তাহারা হূরধ্যালোকের মত 
সমস্ত বর্ণের সমাহার শ্বেতবর্ণবিশিষ্ট বলিয়া মনে হয়। 
তাহার পর যখন এই বর্ণহীন অণুগুলি এই প্লীহা. সন্নিহিত 
শক্তি-আবর্তের কেন্দুস্থলে আকুষ্ট হয়, তখন এই শ্বেতবর্ণ 
সপ্তবর্ণে বিভক্ত হর। বিপ্লিষ্ট রধা-রশ্মির মত তাঁহা ধূমল 
নীল, হরিৎ, গীত, কমলানেবুর রং, গাঢ় রক্তবর্ণ ও 
গোলাপ পুশ্পের বর্ণে বিভক্ত হয়। পুর্বকথিত চক্রের 
ছয়টি অর-সাহাঘো এক একটি বর্ণ প্রবাহি এ হইয়া, দেহের 
নানাস্থানে যায় এবং গোলাপ বর্ণ সেই চক্রের ফেব্রু দিয়! 
নির্গত হর । এইরূপে প্রান সপ্তভাগে বিভক্ত হইলেও, দেহে 

থা পঞ্চধারায় প্রবাহিত হয় +ধূৰল ও নীল এবং গাঢ় 
রক্তবণ ও কমলানেবুর বর্ণ বহির্ণমনের কালে একত্র 
সংমিশ্রত হয়। তাই শাস্ত্রে উদ্ত হইয়াছে যে, প্রাণ পঞ্চধ। 
বিভক্ত । 

“তান্‌ বরিষটঃ প্রাণ উবাচ বা মোহমাপদাথাহহমেবৈতৎ 
পঞ্চধাত্বানং প্রবিভজ্যতন্বাণমবষ্টভ্য বিধারযাম্টরতি।৮__ 
্রশ্নোপনিষৎ__২-৩? 

(তখন মুখাপ্রাণ তাহাদিগকে বলিলেন,-হে দেবগণ, 
তোমরা “আমরা ধারক ও প্রকাশক” বলিয়া যে অভিমান 
করিতেছ, তাহা তোমাদিগের অভিথানমাত্র,) অতএব উহা 
পরিত্যাগ কর; কারণ, আমিই এই শরীরে আপনাকে 


৪৮ স্বপ্নতন্ব। 


প্রাণাদিরূপে পঞ্চধা বিভক্ত করিয়া এই শরীরকে আশ্রয় 
করিয়৷ ধারক ও প্রকাশক হইয়া আছি )। 
সংযুক্ত বেগুনি ও নীল-প্রবাহ উদ্ধদিকে ধাবিত হইয়া 
কণ্ঠপ্রদেশে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং তখন ছুইভাগে 
' বিভক্ত হয়,--ঈষৎ নীল এবং সংযুক্ত গাঢ় নীল ও বেগুনি। 
প্রথমাংশ তত্রস্থ শক্তিচক্রকে সঞ্জীবিত করে এবং শেষাংশ 
মস্তিষ্কে আসিয়া উপস্থিত হয়।' ইহ! আবার ছুইভাগে বিভক্ত 
হয়,_গাঢ় নীলাংশ মস্তিষ্কের নিয় ও মধ্য প্রদেশে প্রবাহিত 
হয় এবং বেগুনি অংশটুকু মস্তিফ্ের উপরিভাগে ' প্রধাবিত 
হইয়া বরহ্ধরন্ধে, বে শক্তিচন্তর আছে, তাহাকে, বিশেষতঃ তাহার 
বহিস্থ ৯৬, দল মধ্যে সঞ্চারিত হয়। 
গীতপ্রবাহ প্রথমে হৃদয়কেন্্রে উপস্থিত 
হয়, তাহার পর তাহাও মন্তিক্ষ-প্রদেশে প্রধাবিত হয়। 
হরিৎপ্রবাহ কুক্ষিদেশে প্রধাবিত হয় এবং তত্স্থ শক্তিকেন্্র 
সঞ্চারিত হইয়া, মানবের যকত, মুত্রাশয়, অন্তর ও পাকস্থলীর 
কার্য করয়। সংযুক্ত কমলানেবু ও রক্তবর্ণবিশিষ্ট প্রবাহ 
- প্রথমে মেরুদণ্ডের পাদদেশে প্রধাবিত ইয় এবং তাহার পর 
, তাহা জননেন্দ্রিয়ের নিকটস্থ শত্তিকেন্দ্রে আসিয়। উপস্থিত 
হয়। এখানে আসিয়া তাহা ত্রিধারার় -বিভক্ত হয়, 
কমলানেবুর বর্ণ, বেগুনি বর্ণ (7১811) এবং গাঢ় রক্তবর্ণ। 
সাধারণ মানবে এই প্রাণপ্রবাহ কাম বৃদ্ধি করে ও 


প্রাণ প্রবাহ! 


সুলদেহ। ৪৯ 
দেহের উত্তাপ রক্ষা করে। কিন্তু জিতেক্র্রিয় সাধক, কিছু- 
কাল সাধনা করিয়া এই প্রবাহের উর্ধগতি করাইয়া, ইহাকে 
মস্তিষ্কে আনয়ন করিতে পারেন। তখন ইহার অনেক পরি- 
বর্ন হয়। কমণানেবুর বর্ণ পবিত্র সুন্দর পীতবর্ণে পরিণত 
হয়; তাহার ফলে সাধকের ধীশক্কি বন্ধিত হয়। গাঢ় রক্ত- 
বর্ণ (981:190) সুন্দর অলক্তকবর্ণে (01507) পরিণত 
হয়ঃ তাহাতে নিম্বা্থ প্রেম বন্ধিত হয় এবং গাঢ় বেগুনি 
সুন্দর অগভীর নীল-লোহিত বর্ণে পরিণত হয়; তদ্দীরা 
তাহার আধ্যাত্মিকতা! বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এইরূপ সাধক 
বদি কুগুলিনীকে জাগায়, তাহা৷ হইলে, তাহাতে তাহার 
কোনও বিপদের আশঙ্কা থাকে না। ূ্‌ 

এইবার আমরা পঞ্চম প্রবাহের কথা বলিব। প্রাপ- 
প্রবাহনিয়ামক যন্ত্রের কেন্্স্থল দিয়া এই গোলাপবর্ণ 
নাড়ী-সাহায্যে দেহের সর্বাংশে পরিব্যাপ্ত হয়। ইহাকেই 
প্রাথ বলা হয়। ইহাই একজন মানব অপর রূগণদেহে 
সঞ্চারিত করিতে সমর্থ হয়। ইহার প্রবাহের হাস হুইলেই 
মানব অধীর হয়। 
প্রাণের, এই নানা প্রবাহ দেহের যে বে অংশের সহিত 
সংশিষ্ট তাহার সম্যক্‌ কার্যকারিতা তত্মব্ধীয প্রবাহের 
উপর নিত করে। ধাহার পিও-দেহ দেখিবার শক্তি 
আছে, তিনি কোনও লোককে দেখিয়াই বলিতে পারেন, 
৪ 


৫০ স্বপ্ুতত্ব। 


তাহার অন্থস্থতার কারণ কি? কাহারও পাকযন্ত্ের ক্রিয়ায় 
দৌষ থাকিলে, সেই মানবের হরিৎ-প্রাণ-প্রবাহ দেখিলেই 
তাহা বুঝিতে পারা যায়; সেই প্রবাহ মন্থরগতিযুক্ত বা অল্প 
হয়। যখন পীতপ্রবাহ প্রথর থাকে, তখন তাহার দ্বারা 
অনুমিত হইবে যে, তাহার হবদযু্ধ্ঘর কাধধ্য বেশ সুন্দরভাবে 
চলিতেছে । 

এই সমস্ত প্রবাহ স্ব স্ব স্থানে কাধ্য করিবার পর দেই 
সমন্ত প্রাণারিত অগুগুলির প্রাণশক্তি নিঃশেষিত হইফ়া 
যায়। গোলাপবর্ণ প্রাণাধিটিত অণুগুলি ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ 
হইতে হইতে অবশেষে নীল ও শ্বেতে পরিণত হয়। তখন 
তাহার! দেহের নানাস্থান দিয়া বহির্ণত হইতে থাকে । এই 
রূপে মানবদেহকে নীলাভ শ্বেত 'ওজঃ বে্টন করিয়। থাকে। 
উহাকেই স্বাস্থা-ওজঃ (76910) ৪৪1৪ ) বলা হয়। দেহ 
হইতে যখন তাহা বহির্মন করে, তখন তাহার প্রান 
গোলাপী আভা থাকে না। 

পিও-দেহে প্রাণ-বাযুর যে তরঙ্গ উৎপন্ন হয়, তাহা 
্নায়ুপথ "দিয়া প্রবাহিত হইয়া, আমীদিগের ভীগুদেহকে 
সন্্ীবিত রাখিয়াছে। স্সাফুপথ দিয়া গ্রাণবাযু প্রবাহিত 
হয় বলিয়া, ম্নাযুগ্ুলির অপর নাম বাঝু-প্রবাহিণী নাড়ী ৷ 
আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, পিও-দেহের প্রতিকৃতিতে, 
. ভাগুদেহ গঠিত। পিও-দেহের প্রতি অবয়ব স্থলতর- 
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ভাবে ভাগুদেহে বর্তমান আছে। অতএব মানব-দেহে যে 
রুধির প্রবাহ প্রবহমাণ, তাহা পিগু- 
পিও ও আও দেহের গোলাপী প্রবাহের সাহাযো, 
দেহের পরস্পর 
রা এবং তাহারই স্থলতর অনুকরণ মাত্র । 
রুধির-ধারাকে প্রাণ-ধারার একপ্রকার 
“স্ুল-ছায়া” বলিলেও চলে। আবার ভাগুদেহ ও পিও-দেহ 
উভয়ে বড় চমৎকার সম্বন্ধে পরস্পরের সহিত আবদ্ধ। 
তাহারা যেন প্রর্কৃত যমজ ত্রাতৃদ্ধয়। একের স্বাস্থোর উপর 
অন্তের স্বাস্থ্য নির্ভর করে। মরণের পর ভাও-দেহের 
নিকট পিওদেহ অবস্থান করে এবং উভয়ে একইভাবে 
বিধ্বস্ত হইয়া, থাকে।, মৃত্যুর পর শবদেহের দাহ হইলে, 
সঙ্গে সঙ্গে পিগুদেহও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। আবার তৎ্পরি- 
বর্তে বগ্তপি ভাগ্-দেহকে কবরে প্রোথিত করা হয়, তাহা 
হইলে, স্থলদেহ যেমন অন্নে অল্পে গলিতে ও পচিতে থাকে, 
পিগুদেহও তেমনি ধীরে ধীরে নষ্ট হইতে থাকে । জীবদ্দশায়ও 
ঠিক তাহাই ,হয়। ভাগু-দেহের যেইরূপ অবস্থা, শপিও- 
দেহের অবস্থাও তত্রপ হয়। ভাগদেহের একটি হস্ত বিনষ্ট 
হইলে, পিও”দেহের হস্তও ধীরে ধীরে নষ্ট হইয়া যায়। তবে 
জীবদ্দশায় এইমাত্র পার্থক্য যে, পিগুদেহের অঙ্গ ভাগদেহের 
মঞ্গে সঙ্গেই নষ্ট হয় না? তাহা নই হইতে কিছু অধিক সমর 
লাগে। ইহা জানা নাই বলিয়।, প্রতীচ্য শারীর-বিজ্ঞান 


৫২ স্বপ্ুতঙ্ । 


একটি রৃহস্তের উদঘাটন করিতে পারে নাই; আমরা 
এইখানে তাহারই আলোচনা করিব | 
শারীর-বিজ্ঞানবিৎ বলেন যে, মানবের প্রীহীযন্ত্রট কোন 
একটা বিশেষ কাঁধ্য করে না এবং তাহাকে বাহির করিয়া 
লইলে, মানব-জীবনের কোন বিশেষ ক্ষতিবুদ্ধি হয় না । 
উহার যাহা! কার্ধ্য, শ্নৈদ্মিক গুটিকার (1.)010)17810 
81870) কার্ধাও তাহাই ৷ তাহা রুধিরে বর্ণহীন অগুকোষ 
(0019571695 ০90190301৮১ ) সৃষ্টি 
প্লীহা-যন্্ করা। ইহাকে বাহির করিয়া! লইলে, 
মি সঙ্গে দঙ্গেই শ্নৈম্মিক গুটিকার বুদ্ধি 
হয়, এবং তাহাতেই ইহার অভাব- 
মোচন হয়।* ইহার আরও ছুই একটি সামান্য ামান্ট কার্য 
আছে ১ থা, ক্ুধিরের বে রক্তবণ অণু-কোষ গুলি কা্য্য 
শেষ করিয়াছে, তাহাদিগকে বিশ্লিষ্ট করিয়া দেওয়া, ইত্যাদি। 
সে সমস্ত কার্যও অপর যন্ত্রের দ্বারা সাধিত হয়। অতএব 
দেখা যাইতেছে যে, ইহার কোনও বিশেষ কাধ্য নাই। 
» অত এব বৈভ্ঞানিকের নেত্রে ইহাঁ থাকা অনাবস্ঠক। 
বাহ! অনাবগ্রক, তাহার সৃষ্টি ও পোষণে, প্রকৃতির 
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শক্তির বৃথা অপচয় হইতেছে, ইহাতে তাহারা! অতিশয় 
ছুঃখিত। কিন্ত বাহারা সুক্দর্শী,__াহারা প্রাণের ক্রিয়া 
দেখিতে পাঁন, তাহারা জানেন, এই প্লীহাযন্্টি কি করিয়! 
উদ্ভৃত হয় এবং তাহার কার্য্যকারিতাই বা কি। আমর! 
পূর্বেই বলিয়াছি, পিওদেহের অঙ্গুরূপেই ভাগদেহ গঠিত । 
অতএব, যেমন পিগুদেহে গ্রীহা আছে, ভাগু-দেহেও তাহা 
আছে। পিগুদেহস্থিত গ্রীহাগত চক্রটির উপর আমাদিগের 
স্থলদেহের প্রীপক্রিয়া! নির্ভর করিতেছে । অতএব পিও- 
দেহের প্রীহাযন্্টি আমাদিগের অতি প্রয়োজনীর এবং 
কিছুতেই তাহার স্বাভাবিক পুষ্টির ব্যাঘাত জন্মাইতে দেওয়া 
যুক্তিসঙ্গত নৃহে। আমরা বলির আসিয়াছি যে, ভাগদেহের 
কোন একটি স্থানের স্বাস্থ্যের উপর পিও-দরেহের সেই 
স্থানের স্বাস্থ্য সম্পূর্ণ নির্ভর করে। অতএব আমাদিগের 
্রীহাযন্রট যে অতি প্রয়োজনীয়, তাহা আর ই বাকি 
থাকে না। 

আমরা] পূর্বেই বলিয়াছি যে, মস্তিষ্কের সাহাবে দানবের 
বহিধিষয়ের অনুভূতি হয় এবং মন্তিষ্ষের সামান্য বিকারেই* 
বে এই 2সনুভূতি বিক্কৃত হইতে পারে, তাঁহারও উল্লেখ 
করিয়াছি। যখন ভাগুদেহস্থিত মস্তিষ্কের এই ব্যাপার, তখন 
পিগুদেহস্থিত মস্তিষ্কের ত কোন কথাই নাই। অতএব 
পিওদেহে বারু-প্রবাহিণী নাড়ী-পথে প্রবাহিত প্রাণশক্তির 


৫৪ স্গ্িতত। 


গতি এবং সঞ্চারিত প্রাণ-অণুর আধিক্য বা অল্পতার উপর 
মানবের অনুভূতি নির্ভর করে। 

টিন তা যাহাদদিগের সুঙ্দর্শনশক্তি নাই, তাহা- 
সংজা-্তত্তন. দিগকে এই তথ্যসন্বদ্ধে নিঃসংশয় করা 
(19579197)1 অতীব ঢুরহ। তবে যুক্তির ছারা 
কতকটা বুঝা যাইতে পারে । অন্গুলিকে বরফে সংবেষ্টিত 
করিয়া উহাকে এরপ সংজ্ঞাহীন করা! যাইতে পারে যে, 
উহাতে আর বোধশক্তি থাকে না। হস্তাদি সঞ্চালনদ্বার! 
দেহে সবপ্াবস্থা সঞ্চারিত (১1০৯,১৭৪৩৫ ) হইলেও তাহাই 
হয়। তখন সতী দ্বারা বিদ্ধ করিলে বা অগ্নিসংঘোগে দগ্ধ 
করিলেও তাহার আর কোনও অনুভূতি থাকে না। এই 
যে সংজ্ঞানাশ হয়, তাহার কারণ কি? বরফের দ্বারা যে 
স্তম্তন হয়, তাহার কারণ বিজ্ঞানবিৎ বলিবেন, শৈতোর্‌ দ্বারা 
সংজ্ঞাকারিণী ন্নাযুর সংজ্ঞা-লোপ হয়, অথবা তীব্র শৈত্যে 
রুধির সরিয়া যায়, তাই আর কিছু বোঁধ থাকে না। কিন্ত 
দ্বিতীয় উপায়ে, অর্থাৎ মন্মোহনদ্বারা কিরূপে সংজ্ঞালোপ হয়, 
তাহার সুর ব্যাখা শারীরতন্ববিদেরা আজ পর্যন্ত দিতে 
গারেন নাই। তীহারা “দন্মোহিতের, রুধির প্রবাহ পরীক্ষা 
করিয়াছেন; কিন্ত দেখিয়াছেন, সেই প্রবাহের কোনও ব্যতি- 
ক্রম হয় নাই; তাপমান যন্ত্রের দ্বারা তাহারা দেহের উত্তাপ 
পরীক্ষা করিয়াছেন এবং দেখিয়াছেন যে, দেহের স্বাভাবিক 


স্থুলদেছ | ৫৫ 


উত্তাপের কোনও হাঁপবৃদ্ধি হয় নাই । ইহার প্রক্কত তথ্যের 
নিন্ূপণ কে করিতে পারে? যিনি জানেন, তাহার কথা 
কি তোমরা বিশ্বাস করিবে? তোমর! পাশ্চাতা-বিজ্ঞানান্ধ 
বাহার! স্ক্দর্শী, তাহারাই এই জটিল রহস্তের উদ্ঘাটন 
করিতে পারেন। সাধনাবলে তীহারা সাধারণ মানব-নয়নের 
অগোচর, প্রকৃতির যে রহসা-লীলা হইতেছে, তাহা প্রত্যক্ষ 
করিতে পারেন। পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে যে, পিগ্ু- 
দেহোপকরণ-ভূঁতমকল যদিও স্থল চক্ষুর গোচরীভূত হয় 
না, তথাপি তাহারা পাধিব ভূত। সুতরাং তাহারা 
ভাপ-শৈত্যাদি পাথিব শক্তির ক্রিয়ার অধীন। শৈত্য- 
নিবন্ধন পূর্বোক্ত বাহু-প্রবাহ্নী-নাড়ী-পথে চালিত প্রাণ- 
অণু, মন্তিদ্দে আর প্রবাহিত হইতে পাঁরে না, সুতরাং 
বেদনা অনুভূত হয় না। | 

এইবার পূর্বোল্লিথিত দ্বিতীয় উদাহরণটির বিষয় 
আলোচনা করা বাউক। বখন সম্মোহক হস্ত-সঞ্চালনের 
দ্বারা কাহাকেও আবিষ্ট করে, (01657760752) তখন 
স্বগ্লাবিষ্টের প্রাণ-অণু তাঁড়িত হয় এবং তাহার পরিবর্তে 
আবেশকৈর প্রাণ-শ্রোতে আবিষ্টের সর্বশরীর ভরিয়া 
উঠে। অতএব তাহার জীবনী শক্তির বা দেহের 
স্বাভাবিক উষ্ণতার কিছুই তাস হয় না। কিন্তু এই 
সঞ্চালিত প্রাণ-প্রবাহের সহিত তাহার নিজের কোনও 


৫৬ সবপ্রতত্ব। 


সম্বন্ধ না! থাকায়, আবিষ্টকে সুচী-বিদ্ধাদি করিলে, সে তাহা 
কিছুই বুঝিতে পারে ন1; পর-প্রাণ-প্রচারিত কোন 
সুখকরী বা ছুঃখকরী উত্তেজনা তাহার নিজের সংবিভি 
বলিয়া মনে হয় না। সুতরাং বহির্দেশ হইতে তাহার 
কোনও কিছুর অনুভব হয় না। 

আমরা দেখিলাম, বাধু-প্রবাহিণী-নাড়ীপথে সঞ্চারিত 
প্রাণ-অগুপ্রবাহের উপর মানবের সংবিত্তি নির্ভর করে । 
স্্ীহাটক্রের দ্বারা আকৃষ্ট ও সঞ্চালিত প্রাগ-অণুর হাস 
হইলে এবং তৎসঙ্গে প্রাণ-প্রবাহের গতি দ্রুততর হইলে, 
মানব ছূর্ববল ও সহিষুতাহীন হইয়া প্ড়ে। অধিক মাত্রায় 
হইলে বাযুরোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়; তখন অনেক 
অপাধিব দ্রব্য তাহার নয়নগোচর হয়। অতএব ভাগদেহ 
ও পিগুদেহের জীবনী শক্তির প্রবাহ স্বাভাবিক থাকিলে, 
উর বাহবস্তর অনুভূতি স্বাভাঁধিক হয়। আমরা 
আরও দেখিয়া আসিয়াছি যে, ভাওদেহ ও 
পিওদেহের কত নিকট অন্বন্ব--একের ব্যতিক্রমে অপরেরও 
ব্যতিক্রম হয়। আমরা পরে দেখাইব, জগ্বন্থয় দেহের 
বাতিক্রমে চৈতন্তের যে বাতিক্রম হয়, নিদ্রাকালে তাহা 
অপেক্ষা ধিক ব্যতিক্রন হয়। স্বপ্রের সত্যতা নির্ণ় 
করিতে হইলে, এই তথ্যটি মনে রাখা অতীব প্রয়োজনীয়। 


সী সী সস 


তৃতীয় অধ্যয়। 


প্রাণ-শক্তি। 


আমরা যাহাকে প্রাণশক্তি বলিরা আসিয়াছি, তাহা 
কি? উহা কি একজাতীয় স্বতন্্ব শক্তি? বস্ততঃ 
শক্তি কি নানাজাতীয়? বাহ্দৃষ্টিতে আমাধিগের 
মনে হয় যেন, শক্তি নাঁাজাতীয়) যথা,__গতি, (11010), 
ব্রন দ্র্হীত্ তাপ, (7০৪), ৬ (1726), 
রি অ+ তাঁড়িত (₹1600101) ), চৌম্বক 
প্রকৃতির ামান। (01487760577), রূপায়ন শক্তি 
(01767010581 10706), প্রাণ-শক্তি 

(৬1৮৫] 09166), এবং জীবশক্তি ( 75701)10 (06109)। 
গ্রথম দৃষ্টিতে এই অষ্টবিধ শক্তি পরম্পর বিভিন্ন বুতন্ত্র শক্তি 
বলিয়! মনে হয়। পূর্বে প্রতীচ্য বিজ্ঞানও তাহাই বলিত 
ইহারা *ঘে সকলেই এক মহাশক্তিরই ভাবান্তর, এ তত্ব 
পূর্বে বিজ্ঞানের পরিগ্রাত ছিল না। কয়েক বৎদর পূর্বে 
সার উইলিয়ম গ্রোভ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় স্থির করিয়াছেন 
যে, পুর্বোল্লিখিত শক্তির গ্রথম ছয়প্রকারকে পরস্পর 


৫৮ পতন । 


রূপান্তরিত করিতে পারা যায়। তাড়িত হইতে তাপ, 
'আলোক, চৌম্বক শক্তি উৎপন্ন করা যায়, আবার তাপ 
'আলোক প্রভৃতিকে তাড়িতে পরিণত করা যায়। তিনি 
ইহার নাম দিয়াছেন,-_“শক্তির সমাবর্তন” (00977915000 
01001051081 107085)। ইংরাঁজ দার্শনিকগণের শীর্ষস্থানীয় 
মহামান্ হারবার্ট স্পেম্সার এই তত্বকে সম্প্রদারণ করিয়া 
বলিয়াছেন যে, কেবলই যে এ পুর্ধোক্ত ছয়প্রকার 
ভৌতিক শক্তি এই সমাবর্তন নিয়মের অন্ততুক্ত, তাহা 
নহে, প্রাণ শক্তি ও জীবশক্তিও এই বিধিবদ্ধ। * 

সকল প্রকারের শক্তিই অন্যপ্রকারের শক্তিতে 
'রূপান্তরিত হইতে পারে। বস্ততঃ শক্তির উৎপত্তি নাই, 
তিরোধান নাই; উপচয় নাই, অপচয় নাই') ক্রম নাই, বৃদ্ধি 
নাই; আছে কেবল তাহার রূপান্তর,--তাহার ভাবাস্তর | 
যেমন সমস্ত রাঁগরাগিণী কেবল সা রে গা মা প্রভৃতি সপ্রু- 
স্বরের রূপান্তর এবং সা রেগ! মা প্রভৃতি সপ্তন্বর এক 
স্বরেরই ,বিভিপ্ন ভাব, ঠিক দেইরূপ বিশ্বের যাহা কিছু 
“আমরা শক্তির খেলা দেখি, ইহা এই অষ্টশকতিমগ্ামিকা_ 
আবার এই অষ্ট শক্তি এক মহাশক্তিরই রূপান্তর. আর্য 
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প্রাণ শক্তি । ৫৯ 


খধিরা এই যহাশক্তির নাম দিয়াছেন --“পুরুষ” ৷ আর 
যাহাকে আমরা জড় প্রকৃতি বলি, তাহার নাম--“প্রধান""। 
ইহাদিগকেই গীতায় শ্রীভগবানের পরা ও অপর! প্রতি 
বলা হয়। 

অপরেয়মিতস্তন্যাং প্র্কৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্‌। 

জীবভূতাং মহাবাহো ! যয়েদং ধার্যতে জগৎ । ৭--৫ 

(আমারই অভিন্ন অংশস্বরূপ আর এক প্রকার শ্রেঠ 
প্রকৃতি আছে, তাহা উক্ত অষ্টবিধ প্রক্কৃতি অপেক্ষা! বিশুদ্ধ; 
যে প্রকৃতি এই অনন্ত জগং-মধ্যে অন্থ প্রবিষ্ট হইয়া জৈবনিক 
ক্ষনতা দ্বারা ইহাকে ধারণ করিয়া আছে; হে মহাবাহো! ! 
সেই প্ররুতিটিকে তুমি জীব বলিয়া জানিবে )। 

ইহার অপর নাম দৈবী প্রকৃতি। যাহা কিছু শক্তির 
কারা আমরা দেখিতে পাই, তাহা! ভগবানের দৈবীশক্তি। 
তাই গীত! বলিয়াছেন,_ 

যদদাদিত্যগতং তেজো৷ জগদ্‌ ভাসয়তেইখিলম্‌ । 

বঙষন্্রমসি যচ্চাগ্রৌ তত্তেজো বিদ্ধ মামকম্‌।, ১৫১২ 

(আদিত্যে, চন্দ্রে ও অগ্নিতে যে তেজ আলোকরূণে 
দীপ্তি পায়, তাহা আমারুই তেজ।) 

গতেজস্চান্মি বিভাবদৌ”_-৭--৯ 

( অগ্নিতে উত্তাপ রূপে যে শক্তি প্রকাঁশ পায়, সে শক্তি 
আমারই ।) 


৬০ স্বগ্রতত্ব। 


প্গামাবিশ্ত চ ভূতানি ধারয়াম্যহমোজসা 1” --১৫--১৩ 

(পৃথিবীতে মাধ্যাকর্ষণ রূপে যে শক্তির অভিব্যক্তি হয়, 
তাহা আমারই ।) 

“জীবনং সর্ববভৃতেষু।”--৭-৯ 

(আমি সমস্ত জীবের প্রাণ-শক্তি-।) 

উপনিষদে কোথাও কোথাও এই শক্তির সাধারণ নাম 
দেওয়া হইয়াছে,_- প্রাণ; সে স্থলে রয়ি অর্থে জড় ভূত বল! 


হইয়া থাকে। 
“স মিথুনমুৎপাদয়তে | রয়িং চ প্রাণং চ”। প্রশ্ন - ১৪ 


কখন এই ছুইটিকে অন্ন ও অন্নাদ, * কথন মাতরিশ্বা 
ও অপ. বলা হয়। এই উভয় শক্তিই ভগবান্‌ হইতে 
আসিয়াছে । এই মহাপ্রাণ নানা রূপে, নানা ভাবে কার্ধ্য 
করিয়া থাকেন। আমরা যাহা “প্রাণ-শক্তি বলিয়া এই 
প্রবন্ধে বর্ণন করিয়া আসিয়াছি, ইহা সেই মহাপ্রাণেরই 
আংশিক দর্শন। ইহাকে কোন একটি স্বতন্ত্র শক্তি মনে 
করিরা যেন ভ্রম না হয়। কেহ যেন না মনে করেন যে, 
ইহার উদ্ভব, অপচয় বা তিরোভাব আছে। তাহা হইলে, 
প্রক্কত প্রাণ বুঝা হইবে ন!। যাহাকে অপচম্ব মনে হইতেছে, 
তাহ! কেবল ভাবান্তরে পরিণতি; যাহা তিরোভিব মনে 
হয়, তাহাই রপাস্তরে উদ্ভব হয়। .. - 


ক এতাবদ্‌ বা ইদং সর্বমূ।  অন্ক্কেব অন্নাদপ্চ। বৃহ--১1৪:৩ 
হ. তন্মিন, অপে! মাতরিশ্বা দধাতি। ঈশ--৪ 


চতুর্থ অধ্যায়। 


সুক্ষা-দেহ। 


আমরা মানবের স্থুলশরীরের বিষয় আলোচনা করিয়া 
আসিয়াছি। তাহার ছায়াশরীর বা পিগুদেহের কথাও 
বলিয়াছি। এই শরীর তাহার ভাগুদেহের অনুরূপ । তাহার 
পর আমরা দেখিরাছি, কিন্রপে প্রাণ পিগুদেহস্থিত চক্রা- 
বলির সাহাধ্যে কার্ধ্য করে এবং পরে ছটারূপে কিরূপে 
প্রতোক দেহ বেষ্টন, করিয়া অবস্থিত থাকে । তাহাকে 
আমরা “স্বাস্থ্-ওজঃ” নামে অভিহিত করিয়া আসিয়াছি। 
কেবলই যে স্বাস্া-গওজঃ মানবের দেহ বেষ্টন করিয়া 
থাকে, তাহা নয়৷ হুঙ্গনৃষ্টি-সম্পন্ন বাক্তিদ্িগের দৃষ্টিতে 
এই ছটার উপধুপরি বিভিন্ন স্তর পরিলক্ষিত হয়।, তাহার 
একটি স্তরের সহিত মানবের পশুবৃত্তির সংশ্রব আছে। যেমন, 
বাস্থা-ওজ্রঃ দেখিয়াই তাহার শরীরের স্বাস্থ্যের অবস্থা বুঝা 
বায়, সেইরূপ এই ছটা দর্পণের মত মানবের কামক্রোধাদি 
যাবতীয় চিত্তবিকার গ্রতিবিদ্ধিত হয়। ইহার বর্ণ ও 
উজ্জল্য গ্রতিসুহর্তে পরিবন্তিত হইতে থাকে, অত্যন্ত 


৬২ হবপ্ুতন্ব। 


ক্রোধের উদয় হইলে, ইহারা ধূসরবর্ণ হয় এবং তাহার মধো 
লোহিত বর্ণের অসংখ্য শলাক চপলাভঙ্গীতে ক্রীড়া করিতে 
থাকে। অতিরিক্ত ভয়ে ইহা ভীষণ নীলাভ কৃষ্ণবর্ণে 
পরিণত হয়। 
যেমন পিও-দেহ হইতে স্বাস্থ্য-ওজ; নির্গত হয়, সেইরূপ 
মানবের যে উপাদান হইতে এই কাম-ওজঃ নির্দত হয়, 
তাহাকে আমরা কাম-দেহ বলিব। কাম-দেহ বলায়, 
কেহ যেন না ভাবেন যে, রিপুগুলির মধ্যে কেবল কামটিই 
এই দেহসাহায্যে উদ্ভূত হয়; ইহা কামক্রোধাদি ষড়রিপুরই 
্রিয়াক্ষেত্র। তাহা হইলেও ইহাকে “কাম-দেহ-বলিবার 
সার্থকতা আছে” ) কারণ, কামই আমাদিগের স্খ-ছুঃখাদি 
দ্বন্দের অন্নভবশক্তির ভিত্তিভূমি। এই কথাটি আমর! একটি 
উদাহরণ দ্বারা বুঝিতে চেষ্টা করিব। 
একটি গাছ হইতে আলোক-রশ্মিসমষ্তি দর্শনেন্দ্িয়ে 
প্রতিফলিত হইল, অর্থাৎ বৃক্ষ হইতে প্রতিফলিত ঈথর- 
তরঙ্-প্রবাহ্‌ বাহ, দর্শনেন্িয়ে প্রতিঘাত করিল) দেই 
* প্রতিঘাতে ভাগুদেহের চাক্ষুষ স্ারবিক কোষ মমূদয় স্পন্দিত 
,হইল এবং সেই প্রকল্পন, স্থলদেহের কেন্দ্রস্থল হইতে, পিও- 
দেহের কেন্ুস্বলকে আলোড়িত করিল। কিন্ত, যে পরন্ত 
উক্ত আন্দোলন প্রবাহ নুখ-ছুঃখ-বৌধশক্তির ক্ষেত্র কামে 
গিয়া! উপস্থিত ন! হয়, সেই পর্যন্ত বৃক্ষের রূপ আমাদিগের 


সু্মমদেহ । ৬৩. 


স্থখভুঃখের উৎপাদক হইতে পারে না। সুতরাং দেখ! 
যাইতেছে, কামের দ্বারাই ইন্জিয়গ্রাহ্থ বস্তুনিচয় আমাদিগের 
সুখছুঃখপ্রদ হইয়া থাকে । 

এই যে কামদেহের কথা বল! হইল, ইহাকে কেহ কেহ 
এষ্ট্রেল (4১51151) দেহ বলেন। এই ইংরাজি কথার 
অর্থ হইতেছে, জ্যোতি্য়। কাম-দেহ অতিশয় জ্যোতি- 
বিশিষ্ট বলিয়৷ তীহারা ইহাকে এপ্রেল (51791) দেহ 
বলেন। মকলের কামদেহ সমান হয় না) কাহারও ইহা বেশ 
বিকসিত, কাহারও বা ইহা অদ্বশ্ফট, আবার কাহারও 
ৰা ইহা একেবারে অস্কট। তাহার অভিব্যক্তি বেই 
রূপই হউক, এই কামদেহের উপর আমাদিগের স্খদুঃখ- 
বোধ নির্ভর করে। আমাদিগের যে পঞ্চজ্ঞানেন্দিয়, তাহা- 
দিগের সকলেরই কেন্দ্রস্থল এই দেহে নিহিত। শাস্ত্রে যে 
বট্‌চক্রের কথা দৈখা যায়, যাহাদিগের সাহায্যে যোগীর 
দিদ্ধি ও খশ্বর্য হয়, সেই চক্রগুলিও এই কামদেহে অবস্থিত। 
আহার, নিদ্রা, মৈথুনাদি সমস্ত ব্যাপারই এই কামপ্রন্থত ও 
কামপ্রেরিত। এই কাঁমই মানবের সংসারবন্ধনের মূল): 
আবার স্লেই কামদেহ বিশুদ্ধ হইলে, যখন তাহা বিশিষ্ট 
“আমকে না দেখাইয়া একত্ব বা ব্রহ্কে দেখায়, তখন 
তাহাই আবার মুক্তির কারণ হয়। 

যাহার কামদেহ অবিগুদ্ধ, তাহার যে ভাবরাশি উদ্ভৃত 


”৬৪ স্বপ্রতত্ব। 


হয়, তাহা পাশবিক । অতি স্থুল কাম-অণু-গঠিত তাহার 
দেহে যে তরঙ্গ উদ্ভূত হয়, তাহা অতি ক্ষুদ্র, অতি মন্থর। 
তাহার বর্ণ তত উজ্জল--তত মনোহর নহে) ধূসর, কৃষ্ণাভ, 
রক্ত ও হরিত, ইহারাই সেইরূপ দেহের সাধারণ বর্ণ; তবে 
ক্ষণে ক্ষণে তাহার মধ্য হইতে ক্রোধের ভীতি-উৎপাদক 
রক্তিমবর্ণের চগলা-বিভা অন্ফদকের মত প্রকাশ পায়। 
মানবের অভিব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গেই তাহার কাদদেহ পবিত্র 
হইতে থাঁকে। মানব জিভেন্্িয় ও পবিত্র হইলে তাহার 
কামদেহ সুক্্ভূভে নির্মিত হইতে থাকে এবং তাহার বণও 
উজ্জল, স্সিগ্ ও মনোহর হইতে থাকে । 

জাগ্রৎ অবস্থায় সর্বক্ষণ গৌণভাবে আমরা এই শরীর 
ব্যবহার করিয়া থাকি । শিক্ষিত এবং ধীশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তির 
এই দেহ বেশ বিকশিত। মানব যখন নিদ্রিত থাকে, তখন 
এই শরীর স্থুলদেহ ত্যাগ করিয়া মন্‌, বুদ্ধি ইত্যাদির সহিত 
বাহির হইয়া পড়ে । তখন মানব চৈতন্য এই সুস্ম শরীরে 
কার্য করে। আমরা নিদ্রাকালে যখন এই দেহ আশ্রয় 
করিয়। অবস্থিত থাকি, তখন স্থক্মলোকের অনেক ব্যাপার 
আমাদিগের চৈতন্ত-গোঁচর হয় এবং সেই সমস্ত বিষয় 
আমাদিগের স্তুল মস্তিফে “পরিআবিত” +(9166.64) হয় 
এবং তাহা কখনও কখনও স্বপ্নকূপে আমাদিগের জাগ্রৎ 
অবস্থায়ও স্মরণে থাকে । নিদ্রিত অবস্থার অধিক সময়ই 


সৃক্ষাদেহ। ৬৫ 


আমাদিগের নিজের চিন্তা ও ভাব লইয়াই আমাদিগের 
নুক্ষশরীর ব্যস্ত থাকে, স্ুক্সলোকে কি ঘটিতেছে, তাহা! 
দেখিতে তাহার অবসর থাকে না) কিন্তু আত্মচিস্তা ও 
ভাব হইতে বিমুক্ত করিয়া সুল্মলোকের ব্যাপার 
অবলোকন করিতেও সুক্মদেহকে নিধুক্ত করা যাইতে 
পারে। সেই সময়ে মৃত বন্ধু ব৷ আত্মীয়গণের সহিত সাক্ষাৎ 
বটে,-তাহাদিগের সহিত কথোপকথন৭ হয়। পরিণাম- 
দর্শন, ভবিষ্ুৎ ঘটনার পূর্বাভান--পূর্ব্বাববোধ, অবৃষ্ঠ 
হুক্মদেহীিগকে দর্শন ও তাহাদিগের সহিত কথোপন 
কথন--এ সমস্ত কার্ধ্য মানবচৈতন্য নিদ্রাকালে সুক্মদেহের 
সাহায্যেই করিয়া থাকে, এবং তাহা! কখন কখন জাগ্রৎ 
সময়েও মানবের স্মরণে থাকে । জাগ্রৎ অবস্থার এই সমস্ত 
বাপার যাহার ষত অধিক স্মরণে থাকে, তাহার সেই 
পরিমাণে সক্ষম ও শুনদেহের যৌজক যন্ত্রের বিকাশ হইস্লাছে, 
বুঝিতে হইবে। আমরা এখন যেমন অব্যাহত ভাবে 
স্থলদেহে কার্ধ্য কণি, এবং স্ুললোকের বিষয় অবগত 
আছি, কালে সর্বসাধারণের সেইরূপ সুঙ্দেহ ও লোক * 
বন্ধ প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইবে । 
আমাদিগের স্থুলদেহের উপাদানভূত ভূতগুলিকে যেম- 

মাত ভাগে বিভক্ত করা যায়, সেইরূপ এই কামদেহের 
উপাদান গুলিকেও সাত ভাগে বিভক্ত করিতে পারা যায়। 


৬৬ শ্বপ্নতব । 


ইহাদিগের কতকগুলি স্থলতর, কতকগুলি সুক্মতর। 
সেইরূপ মনো-দেহের (20606) ০০5) উপাদানতৃত 
ভূতগুলিকেও সাত ভাগে বিতক্ত করা! যায়। কামঢহের 
সুঙ্মূতর উপাদান-ভূতগুলির সহিত স্থক্ষতর মনো-দেহের 
স্বলতর উপাদান-তৃতগুলির বড় ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। মনে হয়, 
তাহারা যেন একত্র জড়িত হইয়! রহিয়াছে। তাহারা 
একত্র কাধ্য করে; একের আঘাতে অপরটিতে প্রতিঘাত 
উৎপাদন করে। তাহার! উভয়ে যেন প্রক্ৃতিজাত যমজ 
ভ্রাতৃদ্বয়। মনো-দেহের ধর্মম-চিন্তা, স্মৃতি ইত্যাদি। 
কামদেহের ধর্ম-_সুখ-দুঃখবোধ, বাসনা, রাগ, দ্বেষ 
ইত্যাদি। বাসনার মূলে স্বৃতি, অর্থাৎ চিন্তার কাধ্য 
পরিলক্ষিত হয়। সেইরূপ সুখ-দুঃখবোধেও বে স্থৃতি ও 
চিন্তার কাঁধ্য জড়িত আছে, তাহা স্পষ্টই উপলব্ধ হয়। 
পতঞ্জলি খষি “রাগ” ও “দ্বেষের” এইবপ স্থত্র রচনা 


ুখানুশযী রাগঃ।” ২য় পাদ, ৭ স্ু। 
(সুখ বা সুখের উপায়ে কাঁমনাকে রাগ বলে )) 
“ছুঃখানুশয়ী দবেষঃ ৮ এ&,৮ স্ৃত্র। 
(যে ব্যক্তি ছুঃখের অনুভব. করিয়াছে, তাহার ছু:খ 
অথব! দুঃখের কারণে যে ক্রোধ হয়, তাহাকে দ্বেষ বলে।) 
ব্যাসদেব এই ছুই সুত্রের এইরূপ ভাষ্য করিয়াছেন ;-_ 
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“ন্ুথাভিজ্ঞন্ত সুখান্স্থৃতিপূর্বঃ সুখে তৎসাধনে বা যো 
গর্ধভৃষ্ণালোভঃ স রাগ ইতি ।” 

(যেব্যক্তি স্থুখভোগ করিয়াছে, তাহার সুখের শ্মরণ 
হইয়! সুখ বা সুখের সাধনে (সুখজনক পদীর্থে) যে লোভ 
জন্মে, তাহাকে রাগ বলে। গর্দ, তৃষ্ণা, লোভ ও রাগ এই 
কয়েকটি পর্য্যায় শব । | 

সেইরূপ “দুঃখ” স্ৃত্রের ভাষ্যে তিনি লিখিয়াছেন,_- 
“ছুঃখাভিজ্ঞন্ত ছঃখানুস্থৃতিপূর্বো হঃখে ততৎসাধনে বা যঃ 

মন্থ্াজিঘাংসা ক্রোধ স দ্বেষ ইতি» 

(ছখাভিজ্ঞ অর্থাৎ যে ব্যক্তি কখনও দুঃখের অন্কুতব 
করিয়াছে, তাহার ছুঃখ স্মরণ হইয়া, ছুঃখ অথবা ছুঃখের 
কারণ__গ্রহথার প্রভৃতিতে যে ক্রোধ হর, তাহাকে দ্বেষ 
বলে। প্রতিথ, মন্ু, জিঘাংস1, ক্রোধ ও দ্বেষ ইহারা 
পর্যযায়শবা।) 

কামদেহ বা বাসনাদেহ মনো-দেহের সহিত এইরূগে 
সংমিশ্রিত হইয়া কার্ধ্য করে বলিয়া, বেদাস্তদর্শনে ইাদিগের 
সাধারণ নাম দেওয়! হইয়াছে “মনোময় কোষ।” কাদ-' 
দেহ মনোময় কোষের অপেক্ষান্কত স্থুলাংশ লইয়া! গঠিত ও 
মনো-দেহ তাহার সুস্মাংশে গঠিত। আমরাও এই ছুইটি 
শরীরকে একত্র--শুক্শরীর-_এই সাধারণ নামে অভিহিত" 
করিলাম। 


৬৮ প্পুতন্ব। 


আমাদিগের হৃক্্দেহ আমাদিগের বাঁসন! ও চিন্তার 
্রিয়াক্ষেত্র। তাই অপরের কামনায় ও চিন্তায় এই দেহ 
আক্রান্ত ও উত্তেজিত হয়। বাহিরের বাসনা বা চিন্তা- 
শোতে এই দেহ অনুস্পন্দিত হইতে থাকে এবং আমরা! 
অপরের বাসনা বা চিন্তাকে স্বীয় বাসনা বা চিন্তা 
বলিয়া ভাবি। আমাদিগের সারাদিনের চিন্তা বা ভাব- 
রাশিকে বিভাগ করিলে দেখিতে পাই যে, তাহাদিগের 
অধিকাংশই অপরের বা আমাদিগেরই অতীত কালের। 
পরের ভাব ও চিন্তা লইয়া, অথবা! আমাদিগেরই অতীত ও 
পরিত্যক্ত ভাব ও চিন্তায় নিজ ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়া আমরা 
বুথা উত্তেজিত হইয়া! থাকি। ধ্যানকালে বা কোনও বিষয়ে 
মনোনিবেশ কালে এই তথ্যটি বেশ বুঝিতে পারা যায়। 
আমর! দেখিতে পাই যে; যেই আমরা মনকে একাগ্র 
করিতে যাই, অমনি কোথ! হইতে অভাবনীয় চিন্তারাশি 
আমাদিগের চিত্তকে উদ্বেলিত করিতে থাকে । একটি 
উদ্বাহরণে এই বিষয়টি বেশ উপলব্ধি করা যায়। 
* একজন ঘোর মগ্যপারী ছিলেন। তাহার পর অনেক 
. প্রকার পাড়ায় আক্রান্ত হইয়া, অনেক যন্ত্রণা ভোগ করিয়া, 
নানা সং ও হিতৈষী লোকের উপদেশে তিনি প্রতিজ্ঞা 
করিলেন যে, আর কখনও তিনি মগ্ঘপান করিবেন না। 
তিনি অনেক আয়্াসে সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে 
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সমর্থ হইয়াছিজেন। অবশেষে মদিরার প্রতি তীহার 
যে আসক্তি ছিল--ভাহাও 1তনি একেবারে মন হইতে 
উৎপাটিত কাঁরয়া ফেলিলেন। তাহার আর মগ্ঘপানে 
কামনা হইত না এবং মগ্ভের কথা মনে আসিলে তাহার মনে 
স্বণার ভাবেরই উদয় হইত। জাগ্রদবস্থায় এইরূপ ঘটিলেও 
নিদ্রাবশে তিনি পূর্বের ন্যায় মগ্তপানের স্থথ উপভোগ 
করিতেন। তিনি স্বপ্ন দেখিতেন--যেন তিনি পূর্ববসহচর- 
সহ মিলিয়া পূর্েরই মত আমোদ-প্রমোদ করিতেছেন। 
এইবপ কেন হইত, তাহা অতি সহজেই বুবিঠে পারা 
বায়। জাগ্রদবস্থার মগ্তপান-ত্যাগের তীব্র ইচ্ছা, মগ্তপানের 
বাসনাকে সম্পূর্ণরূপে শাসন করিয়! রাখিত। এই ইচ্ছাশক্তি 
বলবান্‌ গ্রহরীর মত ীহার চিত্ত-দ্বারে বসিয়া থাকিত এবং 
পানের বাসনা বা অপর মগ্ঘপাযীর মদ্যপীন-বিষয়ক চিন্তা- 
মুনদ্তি আসিলেই ৭াহাকে লাঞ্চিত করিয়া দূর করিয়া দিত। 
কিন্তু, নিদ্রার সময় তাহার সুক্ম দেহগুলিকে সম্পূর্ণরূপে 
'ধত রাধিতে [তন এখনও শিখেন নাই । তাই দি্রীবস্থায় 
বখন তাহার ুঙ্্দেহ বাহির হইয়া পড়িত, তখন তাহা 
অনেকটা, অরক্ষিততাবে বিচরণ করিত। জাগ্রদবস্থায় 
তাহার আসক্তি না রহিলেও, মগ্পানরূপ বাসনার অভ্যাস 
হইতে তাহার ুম্মশরীর যেইরূপ বিকৃত হইয়া ছল, তাহা 
এখনও সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হয় নাই। তাই তাহার অবিশুদ্ধ 


৭০ সবপ্রতত্ব। 


শুক্মাদেহ অরক্ষিতভাবে থাকিলেই, অপরের তজ্জাতীয় 
বাসমা,-_অর্থাৎ মছ্চপানের সুখবিষয়ক অপরের চিন্তাত্োত 
তাহার সুজ্্দেহকে আক্রান্ত ও স্পন্দিত করিত। 

ইহাতেই বুঝা গেল, অপরের চিন্তা বা! ভাবস্োত কিরূপে 
আমাদিগের সুক্মদেহকে অতকিতভাবে সন্মোহিত করিয়া 
থাকে। আমরা আর একটি উদাহরণে ইহ! বুঝাইতে চেষ্টা 
করিব । একজনকে কৃত্রিম উপায়ে স্বপ্লাবিষ্ট (797061550) 
করা হইয়াছিল । আবেশকারী তাহার পর তাহার সম্মুখে 
কতকগুলি ক্ষুদ্র কাগজ রক্ষা করিলেন এবং একাগ্র- 
চিত্তে একটি “টেকঘড়ীর” (৮2:০0) চিত্র ভাবিতে 
লাঁগিলেন। আবেশকারী পূর্বসাধনবশতঃ এরূপ প্রগাঢ় 
ভাবে ঘড়ীটির বিষয় ভাঁবিতে লাগিলেন যে, তাহাঁর 
মানসচক্ষে শ ঘড়ী ব্যতীত কোন পদার্থের অস্তিতজ্ঞান 
রহিল না। তিনি কল্পনাবলে শ্রী ঘড়ী জড়পদার্থ 
রূপে দেখিতে লাগিলেন এবং পরে ঘড়ীর শী মানসিক 
চিত্রটি আবিষ্ট ব্যক্তির সম্মুখস্থিত একথাঁনি কাগজখণ্ডের 
উপর পাঁতিত করিলেন। তিনি এ বাক্তিকে স্পর্শ করি- 
লেন না, বা তাহাকে সম্বোধন করিয়া কোন কথাও 
বলিলেন না। ব্যক্তি জাগরিত হইবার পর, অন্ত কোন 
ব্যক্তি ই কাগজখণ্ড উহাকে দেখাইবামাত্র, মেই আবিষ্ট 
ব্যক্তি বলিয়া উঠিল, “আমি এই কাগজের উপর একটি 
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তবড়ী দেখিতে পাইতেছি।” তাহার পর তাহাকে ঘড়ীটির 
বর্ণনা করিতে বলায়, এ ব্যক্তি আবেশকারীর মানস-কল্পিত 
ঘড়ীটির অবিকল বর্ণনা করিল । 

এই উদ্দাহরণটিতে দেখা গেল, কিবূপে একজনের চিন্তা 
অপরের মানসে চালিত হয়। কেবল তাহাই নভে। 
আমরা আরও দেখিলাম যে, হুক্ষদেহের ভাবনা স্থল-জগতেও 
কেমন ব্াক্ত হইয়া! পড়ে। আমরা যখন কোন জড়বস্ত 
সম্বন্ধে প্রগাঢুরূপে চিন্তা করি, তখন আমাদের চিত্তদর্পণে এ 
বস্তর একটি অবিকল প্রতিকৃতি ফুটিয়া উঠে। প্রতিকৃতি 
সুক্মতৃতে গঠিত। প্রগাঢ় চিন্তা পুনঃ পুনঃ ধ্যেয় বস্তুতে 
একাগ্র হইলে এ সুক্ম পদার্থ-সংশ্লিষ্ট মানসিক প্রতিকৃতিটি 
স্থলজগতে প্রকাশ প্রায়। আমরা এই তথ্যটি আর একটি 
উদাহরণে বুঝিবার চেষ্টা করিব । 

কোনও বাক্তিকে কৃত্রিম উপায়ে আবিষ্ট (1770০৪- 
₹৫) করা হইল এবং তাহাকে বলা হইল, "এখন 
হইতে ছুই ঘণ্টার, পর তোমার দক্ষিণ বান্মুত বেদনা 
অনুভব করিবে; এই বেদনা ক্রমে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল্সা * 
উত্তপ্ত লৌহশলাকাদহনে যেরূপ বেদনা হয়, তুমি সেইরূপ. 
বেদনা অনুভব করিবে; কিছুক্ষণ পরে তোমার বাহুর 
এ স্থান রক্তবর্ণ হইবে, এবং উহাতে ফোস্কা পড়িয়া! ক্ষত 
উৎপন্ন হইবে ।» ইহার পর ধর ব্যক্তিকে জাগরিত করা 


৭৭ হত । 


হইল। উহার নিদ্রিত অবস্থায় কি হইয়াছে এবং উহাকেই 
বা কি বলা হইয়াছে, মে বিষয়ে তাহাকে ইঙ্গিতেও কিছুই 
বল! হইল নাঁ। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ঠিক ছুই 
ঘণ্টা পরে, তাহার দক্ষিণ বাহুতে বেদনা অনুতূত হইল এবং 
কিছু পরে উত্তপ্ত লৌহশলাকা-ম্পর্শে যেরূপ বেদনা, ফোস্কা 
ও ক্ষত উৎপন্ন হয়, তাহাই হইল। ফ্রান্সের রাজধানী প্যারি 
নগরে মল. পেটারে নামক স্থানে উপরি-উক্তরূপে উৎপন্ন 
ক্ষতের অনেক আলোকচিত্র (1১০1০) রক্ষিত আছে। 
ফরাসী-বিজ্ঞান-বিগ্ভালয়ে (1116 76701 40৪0617 
91 5০150০৩) চিন্তা-মূর্তির আলোক চিত্র-বিষয়ক আলো 
চনা চলিতেছে । মেজর ডারজেটু (71510: 1057266) 
অনেকগুলি এইরূপ চিন্তামূর্তির আলোকচিত্র প্রস্তত 
করিয়াছেন। তিনি একটি বোতলের দিকে দৃষ্টি স্থির রাখিয়। 
তাহার বিষয়ে একাগ্র চিন্তা করিতে করিতে আলোক- 
চিত্রোপকরণ-কফলকে (01,060£7810)710 10806 ) দৃষ্টি 
নিক্ষেপ করিলে, কয়েক মিনিট পরে এই ফলকের.(2195) 
উপর বোতলের চিত্র অস্কিত হইল। এ ফলকখানি আলোক- 
চিত্রোপকরণোপযোগী রাসায়নিক দ্রব্-মিশ্রিত, জলের 
অভ্যন্তরে রক্ষিত ছিল এবং সেই প্রক্রিয়ার সময় তাহার 
অঙ্গুলি দ্বারা তিনি সেই বারি স্পর্শ করিয়াছিলেন। এইরূপে 
তিনি বষ্টি ও অপরাপর দ্রব্যের চিত্র আঙ্কত করিয়াছেন। 


সুসনদেহ। ৭৩ 


সুন্ষম শরীরের বৈজ্ঞানিক প্রমাণ । 


স্থলদেহের অস্তিত্‌ সম্বন্ধে যেমন কাহারও কোন সনোহ 
নাই, স্ক্ম-দেহ সম্বন্ধে ঠিক তাহা নহে। অনেকে তাহার 
অস্তিত্ব মানিতে চান না। তাহারা ইহার প্রতাক্ষ গ্রমাণ 
পান না বলিয়া, তাহা মানিতে চান না। কিন্ত, কোন 
একটি বস্ত চক্ষৃতে দেখা যাঁয় না বলিয়াই, তাহার অস্তিত্ব 
সম্বন্ধে সন্দিহান হওয়া কি যুক্তিসঙ্গত? রাত্রিকালে 
নিশ্মল আকাশের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, অনেক নক্ষত্র 
আমাদিগের নয়নগোচর হয়। যদি আমরা দূরবীক্ষণের 
সাহাষা গ্রহণ করি, তাঁহা হইলে যে সমস্ত নক্ষত্র আমাদিগের 
দল চক্ষুর গোঁচর ছিল না, তন্মধ্যে লক্ষ লক্ষাট আমর! 
দেখিতে পাইব। কিন্তু, আবার এমন অনেক নক্ষত্র আছে, 
ধাহারা এত দূরে অবস্থিত এবং যাহাঁদের আলোকরশ্মি' 
এতই ক্ষীণ যে, সর্বাপেক্ষা শক্তিমান্‌ দূরবীক্ষণনাহাযোও 
তাহাদিগের অস্তিত্ববোধ করা যার না। কিন্তু, অন্য *প্রণালী- 
দ্বারা তাহাদিগের অস্তিত্ব সপ্রমাণ হয়। দূরবীক্ষণের মুখে 
একটা! প্লেট দিয়া, যদি অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত দূরবীক্ষণকে সেই 
নক্ষত্রের অভিমুখে স্থিরভাবে ধরিয্া রাখা যায়, তবে 
ভাহার ছবি সেই আলোকচিত্রফলকে (7070102780116 
9191) অকস্কিত হইয়া যায়। পরে সেই ফলক হইতে 
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ফটো উঠাইলে তাহার ছবি সুস্পষ্ট দেখা যায় । ইহা হইতে 
এই সপ্রমাণ হইল যে, এমন অনেক সুক্ষ পদার্থ আছে, 
যাহারা! আমাদিগের স্থল চক্ষুর অগোচর, কিন্তু বৈজ্ঞানিক 
কৌশলে তাহাদিগকে প্রতাক্ষীভূত করিতে পারা যায়। 
সকলেই অবগত আছেন--স্থ্য্ের শুত্র রশ্মিকে বদি 
কাচের কলমের (67509) মধ্য দিয়া পরীক্ষা করা যায়, 
তবে দেখা যাইবে যে, তাহা সপ্তবর্ণে বিভক্ত । ইহাকে বর্ণ- 
সপ্তকে বিভাগ (5০০80) 021)515) বলে । এই বিভক্ত 
“বর্ণ সপ্তকে” (99০০0817), আমরা পর পর-্লাল (750), 
কমল! (970৫০), হলুদে (911০), সবুজ (৫76০7), নীল 
(1৩), সুনীল (17019) ও বেগুনি (৮1019) এই 
সাতটি বর্ণ দেখিতে পাই। স্তুল চক্ষদ্বারা কেবল এই সাতটি 
বর্ণ দেখা বায়। কিন্তু, বৈজ্ঞানিকেরা অবগত আছেন-_ 
থে এই সপ্তবর্ণ গুচ্ছের অগ্রে ও পশ্চাভাগে আরও 
অন্য বর্ণের রশ্মি বিগ্বমান আছে। লাল বর্ণের পুর্বে 
যে অনৃহ্ঠ রশ্মি আছে, বিজ্ঞানের ভাষায় তাহাকে 4100. 
"1৩৮ বা “লালের পূর্ববর্তী বর্ণ” বলে; সেইরূপ বেগুনির 
পরের অধৃপ্ত বর্ণকে “আছেন 510161 বা,“বেগুনির 
পরবর্তী বর্ণ” বলে। এই সকল রশ্মি বিগ্মান আছে, অথচ 
আমরা চক্ষুদ্বারা তাহাদিগকে দেখিতে পাই না'। ইহার 
কারণ কি? 
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শরীরতত্ববিং বলেন-মানবের চক্ষু এরূপ ভাবে 
গঠিত যে, আলোকের স্পন্দন নির্দিষ্ট সীমার কম বা 
বেশী হইলে, চক্ষু আর তাহা ধরিতে পারে না । লালবর্ণের 
স্পন্দন প্রতি সেকেণ্ডে ১৮৪,০০০,০০০১০০০ বার এবং 
বেগুনির স্পন্দন প্রতি সেকেণ্ডে ৭০৯,০০০,৯০০১০০০বার | 
এই ছুই সীমার অন্তর্গত ইথরের সমস্ত স্পন্দন সাধারণতঃ 
আমাদিগের চক্ষু গ্রহণ করিতে পারে । এই ছুই সীমার 
বাহিরে ইথরের যে স্পন্দন, তাহা মানবনৃষ্টির অগোচর। 
মানবন্দৃষ্টির বঠিভূতি হইলেও, তাহাদিগের অস্তিত্ব সম্বন্ধে 
বৈজ্ঞানিক জগতে কোনও সন্দেহ নাই। তাহার কারণ 
কি? তাহার কারণ--বৈজ্ঞানিক উপায় তাহাদিগকে 
মানব চক্ষুর বিষয়ে আনিতে পারিয়াছে। 

সুগ্ম-দেহ হইতে যে রশ্মি বহির্গত হয়, তাহা যদি মান- 
বের স্থুল চক্ষুর গ্রহণাতীত হয়, তবে স্থুল চক্ষুর দ্বার! 
স্ক্ষ-শরীর কিরূপে দেখা যাইবে? তবে যদি কোনও 
উপায়ে তাহার স্পূন্দন মন্দীভূত করিতে পার যায়, তাহা 
হইলে তাহার (স্ক্ম-শরীরের ) অন্তিত্বও উপলব হইতে * 
পারে ।, সম্প্রতি ডাক্তীর কিলনাঁর (07. 11060 নামক, 
একজন বৈজ্ঞানিক তাহাই করিয়াছেন। তিনি এই 
সম্বন্ধীয় একখানি গ্রন্থও রচন! করিয়াছেন। তাহার নাম-- 
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৮151)16 ৮0 07৩ 0)0771081 506০7. কিছুদিন পূর্বে 
বিলাতের ডেলি এক্স্প্রেন্‌ (08115 £য107658) সংবাদ-পত্রের 
একজন প্রতিনিধি এই বিষয় স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া এ 

ংবাদপত্রে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছিলেন দার্শনিক 
শ্রীযুক্ত হীরেত্রনাথ দত্ত, এম, এ, বি এল, বেদাস্তরত্ব তাহা 
অবলম্বন করিয়া! যাহ! লিখির়াছিলেন, আমরা এখানে তাহা 
উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। 

“ডেলি একস্প্রেস (19411) [2%197559 ) সংবাদ- 
পত্রের প্রতিনিধিকে ডাক্তার কিল্নারের বন্ধু ডাক্তার 
ফেল্কিন্‌ একটি ঘরে লইয়া গিয়া বসাইলেন। সেই 
ঘরের একটি মাত্র জানালা । তখন দিবা। সেই 
জানালা দিয়া ঘরের মধ্যে আলো আসিতেছিল। সেই 
জানালার অপর পার্থখের দেয়ালে একখানা কাল পার্দা 
টাঙ্গান ছিল। সেই পদ্দার সামনে একটি মধ্যবয়স্কা স্ত্রীলোক 
ছুই হস্ত কটিদেশে রাঁখির৷ দণ্ডারমান হইলেন। তখন সেই 
জানালায় একটি পর্দা টানিয়া ঘর প্রায় অন্ধকার করিয়া 
দেওরা হইল। কেবল সেই পর্দার মধ্য দির! অতি ক্ষীণ 
আলোক গৃহের মধ্যে আসিতে লাগিল। সেই আলোকে 
নেই স্ত্রীলোকের শ্বেত মৃত্তি কাল পর্দার সম্মুখে স্পষ্ট দেখা 
যাইতে লাগিল। ডাক্তার ফেল্কিন্‌ 57040787176 
কাচ-নির্মিত একটি ফর দর্শকের হাতে দিলেন। সে যন্ত 
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আর কিছু নহে--চার ইঞ্চ দীর্ঘ এবং দেড় ইঞ্চ প্রন্থ--এই- 
রূপ ছুইথানি কাঁচের মধ্যে ডাক্তার কিলনারের আবিক্কৃত 
এক প্রকার আরক *। 

“এই বন্ধের মধ্য দিয়া “ডেলি এক্সপ্রেসের প্রতিনিধি 
সেই স্ত্রীলোকের মূর্তি দেখিতে লাগিলেন। তিনি যাহা 
১985 তাহার হি বর্ণনা করিয়াছেন । 1 প্রায় ১৫ 


০-শশিিপিশিশিিিশি শীক্পািপপীপপীশ পপি শি 


*. 19:05 চমাসা955 পাতে এই খন্থের ঘেকপ বর্ণন। প্রকাশিত 
হরাছে, গানরা নিম্নে তাহা উদ্ধত করিয়া দিলান :- 
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৭৮ স্বপ্ুতত্ব। 


দেকেও পধ্যন্ত সেই অন্ধকার গৃহে সেই রমণীর মূর্তি ভিন্ন 
আর কিছু দেখা গেল না'। ক্রমশঃ দেখিলাম যে, যেন একটা 
ছায়া বা ছটা সেই মৃত্তিকে ঘিরিরা রহিয়াছে । সেই ছটার 
দুইটি স্তর--একের মধ্যে অন্য স্তর ৷ অপ্রঃস্তর যেন বহিঃ- 
স্তরের অপেক্ষা ঘন। বহিঃস্তরের বর্ণ কিকে নীল ( ৮19৫- 
859 )। অন্তস্তরের বর্ণ আরও গাঢ়। অন্তঃস্তর আরও 
ঘন বলিয়া বোধ হইল । স্ত্রীলোকের ছুই হস্ত কটিদেশে 
অপিত ছিল। এই হস্তের সন্্লিহিত প্রদেশে সেই ছায়৷ বা 
ছট| বেশ স্পষ্ট দেখা গেল। পরে ডাঁক্ষার ফেলকিনের 
উপদেশমত সেই রমণী প্রথমে এক হ্ত, পরে অপর হস্ত 
উত্তোলন করিল। পরে সে ছুই হস্ত সংঘুঞ্ত করিরা আপন 
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সৃক্ষদেহ। ৭৯ 
গ্রীবার উপর স্থাপন করিল। সেখানেও এ ছটা বা ছায়া 
বেশ স্পষ্ট দেখা গেল। ছটা দেখিয়া বোধ হইল যে, উহা 
অঙ্গ প্রতাঙ্গেরই ছায়া বা প্রতিকৃতি ।” 

ডাক্তার কিল্নার এইরূপে স্থক্শরীর সাধারণের 
নয়নগোচর, করিবার উপায় উদ্ভীবন করিয়াছেন। কয়েক 
বদর পূর্বে [50100008065 নামীয় আর একজন 
বৈজ্ঞানিক আর একভাবে সুঙ্ষ-শরীর প্রত্তাক্ষ করিয়া- 
ছিলেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ে তাহার বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। 
সম্প্রতি আমেরিকার আর একজন বৈজ্ঞানিক (707. 0 
1)০77৩1) সুক্মশরীর লইয়া কয়েকটি পরীক্ষা! করিয়াছেন । 
ভিনি একজন খ্যাতনাঁনা চিকিৎসক ও ১১১1৪) সম্বন্ধে 
একজন পারদর্শী ও বিশেষজ্ঞ। ডাক্তার ও? ডনেল সৃক্ষ- 
শরীরের উৎক্রমণ স্বচক্ষে প্রতাক্ষ করিরা যাহা লিখিয়াছেন, 
তাহার সংক্ষিপ্ত অনুবাদ প্রদত্ত হইল।* 

ডাক্তার ও” ডনেল লিখিতেছেন,_-“এক মুমূর্ধ, বাক্তির 
শরীরের প্রতি আমি আরকের মধ্য দিয়া দৃষ্টি করিতে 


শে 
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৮৩ স্বপ্রতব। 


লাঁগিলাম। প্রায় অর্ধঘণ্টা এইভাবে চাহিয়া রহিলাম। 
তাহার হুঙ্ম-শরীর বেশ স্পষ্ট দেখ যাইতে লাগিল। যে 
ডাক্তার রোগীর তন্বাবধান করিতেছিলেন, তিনি বলি- 
লেন,__“আর মৃত্যুর বিলম্ব নাই”। আমি বরাবর রোগীর 
প্রতি আমার দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়াছিলাম। হঠাৎ চিকিৎসক 
বলিয়া উঠিলেন,-“রোগীর মৃত্যু হইল । সেই মুহুষ্ছে 
দেখিলাম যে, এতঙ্গণ পর্যন্ত যে উজ্জল ছট1 রোগীর দেহ 
বেষ্টন করিয়াছিল, সেই ছটা রোগীর দেহ ছাড়িয়া 
অপশ্ৃত হইল ) রোগীর মৃতদেহ পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, 
তাহাতে & ছটার কোন চিহ্ন পাওয়া! গেল না।” 

ডাক্তার ও” ডনেল বলিতেছেন যে, এ ছটা বা সুক্্- 
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সুক্ষাদেহ। ৮১ 
শরীর যে কি পদার্থ, তাহ! তিনি জানেন ন1। না জানাই 
সস্তব। পাশ্চাত্যেরা পরীক্ষা করিতে সুদক্ষ) কিন্তু যে উদ্দেস্তে 
পরীক্ষা করা, তাহাতে অর্থাৎ তত্বনির্ণয় বিষয়ে তাঁহারা 
তত পটু নহেন। পাঠক-পাঠিকার! নিশ্চিত বুবিয়াছেন, 
তাহা কি? ইহা আমাদিগের পুর্মালোচিত পিগু-দেহ। 
ইহাঁও প্রকৃতপক্ষে স্থল-দেহ) তবে, ইহা এত স্ঙ্ষ যে, 
আমারিগের চর্বচক্ষুর গোচর নহে । উপনিষদের ভাষায় 
উহাতে “প্রাণময়ণ পুরুষ অধিষ্ঠান করেন; 

“তম্মান্বা! এতম্মাদররসময়াদন্যোহস্তর আত্মা প্রাণময়ঃ। 
তেনৈব পুর্ঠ। সূ বা এষ পুরুষবিধ এব। তগ্ত পুরুষ- 
বিধতাম্‌.*1৮-তৈতিবীয় উপনিষদ, ২য় বলী, ২ অন্ুবাক। 

[নেই এই অন্রসময় পুরুষ হইতে পৃথক, কিন্ত 
তদত্যন্তরে “প্রাণনয়” পুরুৰ অবস্থিত আছেন ) এই প্রাণময় 
পুরুষই জন্নময়ের সম্বন্ধে আতা; এই প্রাণময়দ্বারা অন্মময় 
পুর্ণ ঝা ব্যাপ্ত। ] 


তরে, হুক্মদেহের অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে খন 
সুত্র করিয়াছেন, 

“্অস্যৈব চোপপত্তেরত্থা” --৪অঃ ২পা, ১১) 

দেবধি নারদের প্রিয় শিষ্য শ্রীদান্‌ নিম্বার্কাচারধ্য বাঁ 
নিশবার্ক এই ুত্রের এইকপ ভাষ্য করিয়াছেন," 


৮হ স্বপ্রতত্ব। 


পস্থুলদেহে হুঙ্দেহস্যেব ধর্ধভৃতঃ উদ্মোপলভ্যতে । 
তশ্মিন্সসতি তদন্থপলবেবিত্যুপপত্তেঃ।” 

 সথম্ম-শরীরেরই ধর্শাভূত উদ্মা (উত্তাপ) স্ুলদেহে দৃষ্ট 
হয়') কারণ, সুম্্-শরীর নিঙ্কান্ত হইলে স্থুল-দেহে উদ্মা। 
দুষ্ট হয় না) .ইহাঁ দ্বারা প্রতিপন্ন হয় বে, স্ুল-দেহের 
উত্বাপ নিজের নহে, তাহা হুক্্-দেহের।] 


পঞ্চম অধ্যায় । 


আজও ৩০ সং ৩0১ সপ 


“আমি” কি? 


খথেদীয় উতরেয় আরণ্যকে খষি মেঘমন্দ্রে গাহিয়াছেন, 
--অচেতন মৃৎ্পাষাণে সত্ভামাত্র থাকে, ওষধি-বনম্প- 
তিতে বোধশক্তি বিদ্যমান থাকে, মন্থুফেতর জঙ্গম জীবে 
জ্ঞান আছে, কিন্তু তাহারা কেহই বলিতে বা ভাবিতে পারে 
না যে-“আমি রহিয়াছি, আমি বৌধ করিতেছি, বা আমি 
চিন্ত। করিতেছি, কেবল মানুষই জানে যে, সে আছে, সে 
সুখ-ছুঃখ বোধ করিতেছে, সে চিস্তা করিতেছে ।” * 

পুরাণে ষ্টিরহস্ত আলোচনা করিতে যাইয়াও এই 
এক কথাই রূপকে বিবৃত আছে দেখিতে পাওয়া যাঁয়। 


*  ওধরি-বনস্পৃতিযু হি.রসো 1 চিত্ত প্রাণভূতহ। প্রাণ- 
ভুতু ৯৪৫ জিলা দৃষ্ততে | ন চিত্তঃ * 
মিতর়েবু। পুরুষে; তেখাবিভ্তরামাত্বা। স হি প্রজ্ঞানেন সম্পন্নতমঃ | 
বিজ্ঞা্তং বদূভি। বিজ্ঞাতং পন্ঠতি। বের শ্বত্তনমূ। বেদ লোকা- 
লোকৌ। মর্ড্যেনামৃতমূ ঈগ্পতি। এবং সম্পন্নঃ। অথেতরেষাং 
গশ.নাষশনাপিপানে এবাভিবিজ্ঞানম্‌। ন বিজ্ঞাতং বাস্তি। ন বিজ্ঞাভং 
গন্থাততি। নবিছুঃ খণ্তনষ্। ন লোঁকালোকৌ। ত এতাবস্তে! তবন্ি। 
বথাপ্রজং ছি সম্ভষাঃ ॥ ৭-৮৬-্| 


রং 


৮৪ স্বপ্নতত্ব ৷ 


রক্ষা তপ ও ধ্যানের দ্বারা, প্রথমে উপাদান ও আক্কৃতির 
মূলাদর্শ নির্মীণ করিলেন; তাহার পর বিষ্ণু তাহাতে প্রাণ 
ও চেতনা-রশ্মি সঞ্চারিত করিয়া দিলেন; অবশেষে যখন 
এই সমস্ত দেহ পূর্ণভাবে বিকসিত হইয়! উঠিল, তখন মহা- 
দের তাহাদিগকে অমর করিয়া দিলেন। যাহা দিক! 
তাহাদিগকে অমর করিলেন, সেই অনৃতকণ! আর কিছুই 
নয়, ইহা পূর্ব পূর্ব করে বিকমিত জীবাত্মা। 
এই আত্মচৈতন্ত আছে বলিরাই, মানবের পক্ষে এক- 
দিকে সর্দমচৈতনোর আধার ভগবান্‌ ও অপরদিকে এই 
জগতের শৃঙ্ঘলা ও উদ্দেগ্ত বুঝিবার সম্ভাবনা । ইহা আছে 
বলিরাই মানব চিন্তাণীল জীব, ইহা আছে বলিস্বাই মানুষের 
মনুযাত্ব। ইহাকে কেহ কেহ “মন” এই সংজ্ঞায় অভিহিত 
করেন) কেহ ইহাকে 'অন্তকরণ” বলেন; কেহ আবার 
ইহাকে “চিভান্গত” এই আথা প্রদান করেন। যখন 
ইহার পূর্ণ বিকাশ হয়, তখন ইহা সৎ ও অপতের--সান্ত 
1ও অনস্তের মধ্যে যে অসীম ব্যবধান, তাহার যোজক বা 
সেতুর কার্ধ্য করে। তখন আর অন্তহীন অতীত হইতে 
্বন্তপৃন্য ভবিষ্যৎ বা অনস্ত বর্তমানের পার্থকা রক্ষিত হয় 
না। ইহাই প্রন্কত জমরদ্ব। বাধুপুরাণে আছে,_কোনও 
সির মধ্যে যখন তাহার আরম্ত হইতে প্রলয়ে অবসান 
পর্ধান্ত সমস্ত, তৈলধারার মত ধারাবাহিক্রষে --মদংলগ্ন 


আমি কি? ৮৫ 


না হইয়া--কোনও চৈতন্যে পরিস্ফুট হয়, তখন সেই স্ৃট্টির 
সম্বন্ধে সেই চৈতন্য অমরত্ব লাভ করিয়াছে বলা হয়। &* 

এই ভূত, ভবিষ্যৎ বা বর্তমান গ্রথিত করাই ইহার 
কাধ্য এবং ইহাই মানবের “আমি” )_তাহা! এক জীবনের 
'আমি-বোধই হউক, অথবা! ভগবান্‌ জৈগীষব্যের ন্যায় 
দশ মহাকল্পের জন্ম-পরম্পরাক্রমে অবস্থিত “আমি”-বোধই 
হউক। এই ব্যাপারটি আমর! কিঞ্চিৎ পরিস্ফুট করিতে 
চেষ্টা করিব । 

মনে করুন, রামচন্দ্রের এখন বয়:ক্রম চল্লিশ বৎসর । 
রামচন্ত্র একসময়ে শিশু ছিল; সে তখন যাহা! আহার 
করিত, যেরূপে বিহার করিত, যে সমস্ত লোকের সহিত 
মিশিত, এখন তাঁহার কিছুই নাই? সমস্তই পরিবন্তিত 
হইয়াছে। পূর্ের সে দেহ নাই, সেইরূপ শোকহর্ষ নাই ) 
সেই বালকস্থলভ চপলতা৷ নাই। পূর্কের সবই গিক্লাছে, 
কেবল একট! জিনিস ক্ষুণ্ন আছে, সেটা আর কিছুই 
নহে, পেটা “আমি”-বোধ। সেইরূপ আমার বাল্য, 
যৌবন, বার্ধক্য ইত্যাদি কত অবস্থা নিত পরিবর্তিত 
হইতেছে? নান প্রকার চিস্তাশ্রোত প্রতিমুহূর্তে আমাতে 
প্রবপ্তিত হইতেছে ॥ স্থখছ্ঃখাদি ভোগ একটির পর আর 





* আতৃতসংপ্রবং স্থানমনৃততবং.হি ভাব্যতে। 


চা 


৮৬ স্বগ্নতত্ব। 
একটি নিয়ত প্রবাহিত হইতেছে । যখন যে অবস্থা উপস্থিত 
হয়, তখনই আমি তত্তৎ অবস্থায় আত্মবুদ্ধিযুক্ত হই ; আমি 
স্থল, আমি কৃশ, আমি বালক, আমি যুবা, আমি বৃদ্ধ, 
আমি সুখী, আমি ছুঃখী বলিয়া আপনাকে তত্তদ্ভাবাগন্ন 
অনুভব করি। পক্ষান্তরে এই সমস্ত অবস্থা একটির পর 
আর একটি অতীত হইয়া যাইতেছে) কিন্তু আমি একই 
আছি বলিয়া অনুভব করি। বাল্যকালে যে “আমি”, 
যৌবনাবস্থায় ব1 বৃদধাবস্থায়ও সেই “আমি”? পীড়িত 
অবস্থায় যে “আমি”, সুস্থাবস্থায়ও সেই “আমি”। এক 
কথায় আমার জন্ম হইতে অগ্ভ পর্য্যস্ত যাহা কিছু হইয়াছে, 
তাহ সমস্তই এই “আমি”র উপর প্রতিষ্ঠিত। 

এইৰার আমর! 'জৈগীষব্যের স্যায় জাতিম্মর মহাযোগীর 
“অহংপ্রত্যয়ের আলোচনা করিব। জীবন্ুক্ত আবট্যকের 
কোনও এক প্রশ্নের উত্তরে, ভগবান্‌ জৈগীষব্য তাহা! 
ব্যক্ত করিয়াছিলেন। তাহার স্থৃতি, তাহার “অহং৮-প্রত্যন় 
একজীবনের নয়, তাহা! দশ মহাকল্পের। তিনি স্বর্গে যে 


_ হ্ুথভোগ করিয়! আসিয়াছেন, নরকে যাইয়া! যে দুঃখাবর্তে 


নিশ্পেষিত হইয়া আসিয়াছেন, তৎসমস্তই তাহার ম্মরণে 
অনু । ইহাই প্রত অমরত্ব । মৃত্যুঞ্জয় হইতে যে চিদণুর 
আবির্ভাব বলা হইয়াছে, ইহ! তহারই কাধ্য। ইহাই 
জীবাত্বার অমরতা। আর এক প্রকার অমৃতত্ব আছে, 


আমি কি? ৮ 


তাহা আরও মহান্‌, তাহা সমষ্টির অমরতা, তাহ প্রকৃত 
আত্মার অমরতা। দে “আমি”জ্ঞান কোনও বিশেষ 
তেদীজ্বক জীবাত্বার “আমি”-জন নহে, তাহা পরমাত্মার 
ভাঁব। শ্রুতি বলিয়! গিয়াছেন, বামদেব পরম মোক্ষলা 
করিয়াছিলেন । সেই অবস্থায় কি ভাব হয়, তাহাও শ্রুতি 
বলিয়াছেন, 
“ত্দাত্বানমেবাবেদহং ব্রন্ধান্মীত্তি তক্মাথ তৎ সর্বমতবৎ,” 
“তত্র কো মোহ: কঃ শোক একত্বমন্তুপস্ঠিতঃ।৮”-- 
বৃহদারণাক ১অ:। 
[তিনি আপনাকে “আমি ব্রপ্ধ” বলিঙ্না জানিয়াছেন, 
অতএব তিনি সকলের সহিত অভিন্নত। প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 
উক্তাবস্থায় সকলই. এক বলিয়া দর্শন হর, তখন শোক 
অথবা মোহ হওয়! কি অন্তব?] 
শ্রুতি স্বয়ং প্রকাশ করিয়াছেন,-.“বামদেবের মোক্ষ- 
দশায় তিনি জ্ঞাত হইয়াছিলেন ও বলিয়াছিলেন,_-'আমি 
কয, আমিই-মন ইত্যাদি ৮ রে 
প্ধধিবমদেবঃ প্রতিপেদেহহং মনুরতবং হুরধ্যশ্টেতি ৮ 
এইরূপে আমরা তিন প্রকার “আমি”প্রত্যয় দেখিলাম $। 
_-প্রথমটি সাধারণ লোকের এক জীবনের “আমি্-প্রতায় ; 
মৃত্যুর পর, জন্মান্তরগ্রহণে তাহ শেষ হুইয়। যায় বলিয়া 
মনে হপন। ইহা দেহাভিমান এবং আমরা ইহাকে ভূতান্বা . 


৮৮ স্বপ্নতত্ব। 


এই আখ্য। প্রদান করিব। ইহা নশ্বর। দ্বিতীয়ের "আমি*- 
প্রত্যয়--ইহা প্রকৃত মানবের বা জীবাত্বার “আমি”- 
প্রত্যয় ৷ ইহা! অবিনশ্বর । তৃতীয়ের “আমি”-প্রত্যয়--ইহা 
পরমাত্বার “আমি*-প্রত্যয়--অত্ভএব ইহা! প্রত অমরত্ব- 
বাঁভ। গীতা ভগবান্‌ স্ুন্দররূপে এই তিন ভাবের উল্লেখ 
করিয়াছেন। 
“অক্ষরং ব্রহ্ম পরমং শ্বভাবোহ্ধ্যাত্বমুচ্যতে | 
ভূততাবোত্তবকরো! বিসর্ণঃ কর্মসংজ্ঞিতঃ॥৩ 
অধিভূতং ক্ষরো ভাবঃ পুরুষশ্চাধিদৈবতম্। 
অধিষজ্ঞোহ্হমেবাত্র দেহে দেহভৃতাংবর 18% 
গীতা, ৮ অঃ। 
“্যাহা পরম অক্ষর, তাহাই বঙ্গ; শ্বভাবকেই (ম্ব- ব্রহ্ম 
ভাব-উৎপত্তি; অংশক্রমে জীবরূপে উৎপন্ন ব্রহ্মকেই) 
অধ্যাত্ম বলা হয়) ভূতভাবের উত্তবকর যে বিসর্গ 
(দেবোদেশে ত্যাগ), তাহারই নাম কন্মন। 
“যাহা ক্ষরভাব, তাহাই অধিতৃত, (তৃতমাত্রকে অধিকার 
, করিয়া আছে বলিয়া তাহা অধিভূত ), পুরুষই অধিটৈবত 
।এবং দেহভৃদুগণের মধ্যে শ্রে্ট। এই দেহে আমিই 
অধিষজ্ঞ ।” 
এখন আমরা! এই অধিভৃত, খা এবং অধ্যাত্ম 
কথার কি ছর্থ, তাহার আলোচনা করিব । | 


আমিকি? ৮৯ 


একটি রঙ্গালয়ে প্রত্যহ রাত্রিকালে ভিন্ন ভিন্ন নাটকের 
অভিনয় হয়। গোপাল নামে এক ব্যক্তি প্রতিরাতে ভিন্ন 
ভিন্ন সাজ সাঁজিয়া অভিনয় করিয়া থাকে; কখন লে 
লক্ষণ সাজে, কখন বা চৈতন্ত সাজে, কখন বা 
নারদ খষি সার্জে। গোপালের এই লক্ষণ বা চৈতন্য বা 
নারদরূপ ধারণ, উহা ক্ষণিক রূপ ) ভিতরে সে যে গোপাল, 
সেই গোপালই থাকে ; খন তাহার কোনও সাজ থাকে 
না, তধন সে গোপাল ছাড়া আর কিছুই নহে। মানুষও. 
সেইরূপ এই সংসারের রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করিবার জন্য এক 
এক সাজ সাজিয়া জন্মগ্রহণ করে; মৃত্যুর পর সেই সাজ 
ছাড়িয়া, যে মানুষ সেই মানুষই হইয়া থাকে। তৌতিক 
দেহ ্ সাজ। ইহা ছাড়িলে মানুষের যে অহংভাব থাকে, 
উদ্াই স্থায়ী ভাব। ভৌতিক দেহরূপ সজ্জায় সজ্জিত 
থাকিবার সময় মানুষের যে অহংভাব থাকে, উহা! অল্লকাল- 
স্থায়ী ক্ষরভাব। ক্ষরশব্বের অর্থ নশ্বর । গীতায় ইহাকে 
অধিভূত এবং ধিয়সফিকেল সৌসাইটির পুস্তকে ইহাকে 
67502081105 বলে । 

এখন আমরা অধিদৈব কাহাকে বলে, দেখিব। শ্রীম্া- 
গবতের কপিল-দেবহৃতি সংবাদে সাংখ্যযোগ-কথন প্রস্তাবে 
অহস্কার-তত্ব সম্বন্ধে কথিত আছে,_অহংকার-তত্বের বর্তৃত্বই 
অহংকার-তত্বের ঘেবত্বরূপ। ধিনি আমার পুজা গ্রহণ 


৯৬ স্বপ্সতত্ব। 


করেন ও ইষ্ট ফল প্রদান করেন, তিনি সেই পুজার গ্রহীতা 
দেবতা । এই গ্রহীতৃত্ব অহংকার অহংকারতত্বেই আছে, 
সেইজন্য অহংকার-তবকেই অধিদৈব বলা হয়। ইহাই 
17015108910, ইহ! একটি অমর পদার্থ। কিন্ত 
'অহংকারতত্বও সময়ে মহত্তত্বে লয় পায়, অতএব ইহা পরম 
“অমর নয়। যাহা পরম অমর, তাহাই ব্রহ্ম-পদবাচা । 
ভগবান্‌ বান্ুদেব গীতায় বলিয়াছেন যে, দেহমধ্যে 
তিনিই অধিষজ্ঞর্ূপে অধিঠিত। অধিষজ্ঞশব্ষের অর্থ 
যজ্ঞের অধীশ্বর। হিন্দুশান্্রোক্ত কর্মকাণ্ড আলোচনা 
করিলে দেখা যায় যে, শস্ত্রমতে দেবতা অনেক আছেন। 
কোন না কোন দেবতার উদ্দেশে যে আছতি দেওয়া 
যায়, উহাই এক একটি কর্ম এবং একই সময়ে শাস্ত্রবিধি 
অন্দারে ভিন্ন ভিন্ন দেবতার উদ্দেশে শৃঙ্খলা অনুযারী 
যে কতকগুলি কর্ম করা যায়, তাহার নাম যজ্ঞ। যজ্ঞের 
এই কর্ম-শৃঙ্খলা যিনি শিখাইয়া দেন, তিনি যজেশ্বর 
ৰা অধিষজ্ঞ দেবতা। যজ্ঞ কথাটি যজ, ধাতু হইতে 
শনিষ্পন্ন। যজ, ধাতুর অর্থ সংহতিকরণ বা ভিন্ন পদা্কে 
একত্র সম্মিলনকরণ। যে অধষ্ঠাতা পুরুষ এই সংহতি 
করেন, তীহারই নাম অধিষজ্ঞ; ইনিই ঈশ্বরঃ ইনিই 
যাবতীয় জীবের হৃদয়ে জ্যোতিত্বয় বিন্ুর্ূপে অধিষ্ঠিত 
থাফেন। ইনিই অধ্যাত্ম। উপনিষদে আছে, 


আমিকি? ৯১ 


“অসতে। মা সদগময় । 
তমসো! মা জ্যোতির্ময় । 
মৃত্যোমর্হমৃতং গময়।৮__বৃহদা রণ্যক--১-৩-২৮ | 
“আমাকে অসৎ হইতে সতে লইয়া যাও) অন্ধকায় 
হইতে আলোকে লইয়া যাও) মৃত্যু হইতে অমরত্থে 
লইয়া যাও ।” [ও 
পূর্বে ষে আমরা যোজকের কথা উল্লেখ করিয়াছি, 
সেই মৃত্যযুপ্নয় অংশই অধিনৈব ) ইনিই সৎ বা আধ্যা্মের 
সহিত অসতের বা অধিভূতের সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া 
দেন এবং পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, ইহার নিমিত্বই তাহার 
প্রবেশ । 


জাত 


২। আমিকি? 
(পূর্বাহুবৃত্তি ) 


প্রক্কত,“আমি” যে কি পদার্থ, এ বিষয়ে অনেক মত 
থাকিলেও, মানবের যে “আমি”জ্ঞান আছে, তাহাতে . 
কাহারও সুনেহ নাই। - | 

সেই “আমি” প্রত্যয়ট কি? ইহা কিকাল1 না, 


* “নহি কশ্চিং দি অহং বা নাহংবেতি 1৮ ভামতি, পৃ) 
310৭7, 





নহি স্বপ্নতত্ব। 


ইহা! সাদা ? ইহা কি মাংস, অস্থি, মজ্জা, রক্ত, সায় বাঁ 
মস্তিফ? ইহা কি পর্বত, নদী, চন্্র, হুর্য বা আকাশ? 
কি ইহা? ইহা কি উত্তাপ, না আলোক বা অপর কিছু 
অনৃহ্থ শক্তি? ইহা কি আমাদিগের কোষাণুসম্টীভূত এই 
দেহ, বা এই দেহাত্তর্ঘত কোন একটি কোষাণুর বিশিষ্ট 
সম্পত্তি? যেমন তণুলে জল মিশ্রিত করিয়া রাখিলে, 
সময়ে তাহার মধ্যে একটা মাদকতা-শক্তি উদ্ভূত হয়, 
সেইরূপ কি “আমি*প্রত্যক্টটি এই দেহ হইতেই উদ্ভৃত 
হইয়াছে? অথবা যক্কৎ হইতে যেইরূপে পিত্ ক্ষরিত হয়, 
আমাদিগের মস্তিষ্ক হইতেই কি এই অভিনব “আমি”-জঞান 
ফুটিয়া উঠে? ্ 

কোথায় এই “আমি”-জ্ঞান সন্নিবিষ্ট আছে? কে ইহার 
মীমাংসা করিবে? 

এইরূপে শত শত দীর্শনিক ও বৈজ্ঞানিক, সর্বদেশে 
সর্বফালে প্রশ্ন করিয়া আদিতেছেন এবং একটা না একটা 
সিদ্ধাস্তে' উপনীত হইয়াছেন। এই সমস্ত মীমাংসার 
'কোন্টি গ্রহণীয়? তাহাদিগের কোন একটি গ্রহণের পূর্বে 
একটি জিনিস ন্মরথে রাখা টাই। সেটি এই,-কতকগুলি 
পরিণামী ও ক্ষর পদার্থের মধ্যে থাকিয়াও যাহা! অপরিণামী 
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আমি কি? ৯৩. 


ও অক্ষর, তাহা নিশ্ঠিতই এ সমস্ত ক্ষর পদার্থ হইতে 
বিভিন্ন। 

আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে, আমাদিগের “আঁমি৮- 
জ্ঞান অক্ষর, ইহা নিত্য । আমি এক সময়ে শ্বরং শিশু 
ছিলাম, পিতার হস্ত ধরিয়া নৃত্য করিতাম, ক্রীড়া করিতাঁম, 
সেই আমার অস্কে এখন আমার পুন্র ক্রীড়া করিতেছে। 
আমার এই দেহের কোন অংশ কি শৈশব হইতে অস্ভ 
পর্মান্ত অপরিবর্তিত আছে? আমার শৈশব দেহের কোনিও 
অংশ কি প্রোটি আমি, আমার দেহে অবশিষ্ট আছে? 
বিদ্বান বলিবেন, কিছুই নাই। কিন্ত “আনি” এই বোধের 
পরিবর্্ূন হয় নাই। ইহা ঠিক আছে। আমার নিজের 
বিষয়ে কিছু বলিতে হইলে, বেমন পূর্বে বণিতাম “আমি, 
এখনও তাহাই বলিতেছি। ঘে সমস্ত বিধয় বা অবস্থার 
সহিত আমার "আমির সম্বন্মুক্ত করিয়া আদিতেছি, 
তাহাদিগের পরিবর্তন হইতেছে। আমি সুখী বা আমি 
ছুখী, আমি ধনী বা আমি ভিখারী, আমি *সুস্থ বা 
রোগাক্রান্ত, আমি বালক বা আমি বৃদ্ধ, এই সমস্ত অস্থায়ী, 
বা আনুষঙ্গিক গুণ (৪০০10506 0: 10010605 ) ) 
এইগুলি “'আমি"রূপ অবিচ্ছেদ্বের এক একটি ভাব মান্র। 





* “আবর্মানেষু যাুবর্ততে ততেতো| ভিন্স্‌।”--ভামতি। 


৭১৪ স্বপ্পতত্ব। 


তাহাদিগের ধর্মই পরিণাম, তাহাদিগের ধর্মই পরিবর্তন। 
তাহার! সমস্তই “আমি”-কূপ নিয়ত প্রবাহিত শ্রোতের 
এক একটি উর্ষি--উঠিতেছে, আবার শোতে তাহা .অনৃশ্ত 
হইয়া! যাইতেছে । কিন্ত আোত নিজে সমতাবে প্রবাহিত 
হইতেছে। 

একজন বদ্ধদ্বার অন্ধকার গৃহমধ্যে বসিয়া আছেন; 
তাহাকে বাহির হইতে আহ্বান কর,_-"ভিতরে কে 
আছ?” তিনি ততক্ষণাৎ উত্তর করিবেন,--“আমি ।৮ 
প্রথমে তিনি বলিবেন, “আমি”, তাঁহার পর বলিবেন, “আমি 
রামচন্্র।” প্রথমে “আমি” এই উত্তর স্বতঃই প্কুরিত 
হইবে, তাহার পর তাহার নাম বা বিশেষ যে পরিচয়, 
“আমি রামচন্ত্র”” তাহা অনুচিস্তার ফলে, গৌণ ভাবে পরে 
সসিবে। পূর্ব যে আমরা “অধিদৈব” কথার আলোচনা! 
করিয়া আসিয়াছি, সেই অক্ষর ভাবটি প্রথমে ফুটিয়া উঠে, 
পরে তাহার ক্ষর ভাবটি জাগে। গৃহ, দেশ, পৃথিবী, 
সৌরজগৎ ইত্যাদি যাহার মধ্যে “আমি” বর্তমান আছি, 
এবং আমার সহিত সন্ন্ধযুক্ত করি, তাহারা সকলেই 
পরিবর্তিত হইতেছে, তাহাদিগ্ের মধ্যে থাকিয়াঁও কেবল 
আমার “আমি”প্রত্যয়টি সমান ভাবে থাকে। দ্থামার 
পআমি”প্রত্যয়ের জন্ম কবে, তাহার শেষই বা কোথা, 
জ্ঞাহা! আমি বুঝিতে পায়ি না। ছাই পঞ্চদশ্ীকার 


আমিকি? ৯৫ 


বলিয়াছেন, “অনস্ত যাম, বৎসর, যুগ, কল্প অতীত হইয়াছে, 
আবার ভবিষ্যতে তাহারা আমিবে। ইহাদিগের আদি 
আছে, সকলেরই অস্ত হয়, কেবল এক সং'বদের আরস্ত বা 
অন্ত নাই» ূ 

দেবী-ভাগবতে এই কথা বেশ সুন্দরভাবে আছে। 
গ্ত বস্তমান্রেরই যেমন ব্যভিচার দেখা মায়,” সংবিদের 
সেরূপ বাভিচার কদাচ কেহ অনুভব করিতে পারে না। 
অতএব সংবিৎ যে নিত্য, তাহ! আপনা হইতে সিদ্ধ হইল। 
কিন্তু, বস্ঘপি সংবিদেরও ব্যভিচার অন্থুভবসিদ্ধ বল, তবে, 
সেই ব্যতিচার অনুভব করে কে? অবশ্যই চৈতন্তময় 
সাক্ষীই অনুভব করেন; অতএব সেই চৈতত্তময় সাক্গী 
নিত্য হইলেন এবং তিনিই সংবিং 1৮ 1 

অতএব দেখিলাম, আমার “আমি”-প্রত্যয়ের ব্যভিচার 
নাই, দৃশ্য পদার্থের,--দেহ, গৃহ, ক্র, চন্তরঃ তারা, জগৎ 
সকলেরই ব্যভিচার আছে। অতএব "আমি”প্রতায়টি: 


শশা 


- “্মাসাধুগকল্পেযু গতাগমোধনেকখা। 

মোদেতি নাপ্মেতোক| সংবিদেধা বরংপ্রতা ॥” পঞ্ঈদশী ১--৭ 
1 “সংবিদো ব্যভিচার নাহৃভূৃতোৎস্তি কিচিং 

খাদি তন্তাগান্ুতবনতহ্রং যেন সাক্ষিণী। 

অত: ল এবাজ শিষ্ট: মবিদ্বপঃ পরা 8 ৭--০২১৫১৮ 


৯৬ ... স্বত্ব । 


এই সমস্ত পরিণামী পদার্থ হইতে স্বতন্ত্, ইহা এই সমস্ত 
পরিণামী পদার্থ হইতে উদ্ভূত হইতে পারে না। 

তবে “আমি” কি? আমি পূর্বভাগে দেখাইয়াছি, এই 
“আমি”-প্রত্যয়টি কি? ইহা কোথা হইতে আসিয়াছে? 
জন্ে স্থিত চৈতন্সের সে প্রত্যক্টি কিরূপ? জীবাত্বার 
“অহং-প্রতায় কিরূপ? আর দেহাভিমানীর “অহংপ্রত্যয় 
কিরূপ? আমরা এইবার আম্মা 'ও জীবতন্ব আরও একটু 
বিশদ করিভে চেষ্টা করিব। আত্মা কি? প্রশ্নের উত্তরে 
শ্রুতি বপিতেছেন, এই থে চিন্ময় অন্যর্জেঘাতিঃ পুরুষ, 
প্রাণসমূহের মধ্যে হৃদয়ে বিরাজিত আছেন, তিনিই 
আত্ম 1৮ * 

যেদন স্ব প্রকাশিত জ্যোতি হুর্যোর দর্পণে পতিত 
প্রতিবিস্ব হইতে আলোক গ্ছটা চতুদ্দিকে বিক্ষপ্ত হয়) 
কিন্ত দেই আভা যেমন কুর্্যও নয়, বা সুধ্যের প্রতিবিষ্বও 
নয়, মেইন্প হৃদয়ে নিহিত আত্ম! বুদ্ধিতে প্রতিবিদ্বিত 
হয়) য্নেই প্রতিবিদ্বই জীব। 1 স্ুযুপ্তি অবস্থায় প্রত্যহ 
'এই জীব ব্রন্গে লয় প্রাপ্ত হয়, প্রতিবিস্ব বিশ্বে মিবিয়া 





* কতম আত্ম! যো বিজানমন্ প্রাণে হৃদি অনতর্জযোতিঃ 
| পুরষঃ।--বৃহারপ্াক।( 
শী অভঞব চোগম। দুর্ধাকাদিবৎ |, এ২1১৮ 


আমি কি? ৯৭ 


ধেন এক হইয়া যায়, আবার জাগ্রদবস্থায় সেখান হইতে 
ফিরিয়া আসে। * 

কৃষ্ণ-বজুর্বেদীয় শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে রূগকের ভাষায় 
ব্রহ্ম ও জীব সম্বন্ধে অতি সুন্দর উপদেশ দেখিতে পাওয়া 
বায় ;--“জন্মরহিত (নিত্য) একাট (জীবাত্বা ), তন্্রপ 
নিত্য লোহিত, শুরু ও কৃষ্ণবর্ণ_(সত্ব, রজঃ এবং 
তমোরূপা )এবং নিজের সমান বর্ণ-বিশিষ্টা (ত্রিগুণাত্মিক! ) 
প্রজান্থষ্টিকারি্ী অপর একটিকে (্রিগুণাত্মিকা নানাবূপ- 
বিশিষ্টা প্রকৃতিকে ) ভোগ করিয়া, তাহাতে সংযুক্ত হইয়া 
আছেন; নিত্য অপর একটি (ঈশ্বর) ভোগদায়িক! 
্রক্কৃতিকে পরিত্যাগ করিয়৷ অবস্থিতি করেন। 

সখ্যভাবে স্থিত পক্ষী দুইটি একত্র সংযুক্ত হইয়া! একটি 
বৃক্ষকে অবলম্বন করিয়া আছেন। তন্মধ্যে জীবনধপী পক্ষী 
ঈ বৃক্ষের ফলকে স্বাছু বৌধে আস্বাদন করেন) অপরটি 
(ঈশ্বররূপী পক্ষী) ফলভক্ষণ না করিয়া কেবল দ্রষ্টরূপে 
অবস্থিতি করেন। , 

“একই বৃক্ষে জীবরূপী পক্ষী অবস্থান করিয়া তাহাতে 
মাবদ্ধ হয়েন্‌ এবং সামর্ঘাভাবে আপনাকে তাহা হইতে 


* য এযোহ্ভ্হদয় আকাশশ্তশ্সিন শেতে।-বৃহ্দারণাক, ২১1১৭ 
সতা সোমা তা সম্পন্তো ভবতি।-ছাঁন্দোগা, ৩৮1১ 
সর্বাঃ প্রজা; অহরহ্চ্ছস্তা এতং ব্রক্মলোকম্‌। & ৮৩২ 


পূ 


৭৮ স্বপ্রতত্ব | 


মুক্ত করিতে ন! পারিয়া শোক করিতে থাকেন। পরে 
যখন তিনি অন্য ঈশ্বররূগী পক্ষীকে ভজন করিয়া তাহার 
মহিমা অবগত হয়েন, তখন তিনি ( তৎপ্রভাবে) শোক 
হইতে বিমুক্ত হয়েন।” * 

এই দুইটির মধ্যে ষিনি অনীশ, যিনি সুস্বাহ ফলভোগ 
করেন, যিনি শৌক করেন, তিনিই জীব ; যিনি ঈশ, বিনি 
কেবলই দ্রষ্টা, সাক্ষিম্বরূপ তিনিই আত্মা; তীহাদিগের 
“একজন অল্র, একজন প্রাজ্ঞ; একজন অনীশ, একজন 
ঈশ ৮ 1 

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, বুদ্ধিতে যে পরমাত্মার 





* অজামেকাং লোহিতশুযুকৃষ্ণাং 
বহ্বীঃ প্রজা; হজনানাং সরূপাঃ। 
অজে। স্বেকো জুবমানোহন্ুশেতে 
অহাতোনাং ভঁজভোগামজোহন্তঃ। 
থা হৃপর্ণা সযুজা সথায়। 
সমানং বৃক্ষং পরিধ্বজাতে। 
তয়োরনা; পিগ্পলঃ শথাদ্বত্তা- 
নশ্ননন্তোখভিচাকশীতি। 
সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিম” 
অনীশবা। শোচতি মুন্থমানঃ। 
জুক্টং যদা পণ্যতান্তমীশমস্ত 
মহিমানমিতি বাতশোক: ॥ 
শ্বেতাহ্বতর ॥ 918-4 
1 জাজ হ্বৌ ঈশানীশৌ। 


আমিকি? ৯৯ 


প্রতিবিষ্ব, তাহাই জীব। এই জীবরূপী প্রতিবিষ্বের আবার 
মলোময় প্রাণময় ও অন্নময় কোষে পর পর প্রতিবিষ্বের প্রতি- 
বিশ্ব পড়িতে থাকে। প্রত্যেক প্রতিধিষ্বই আমাদিগের নিকট 
“আত্মা-রূপে” প্রতিফলিত হয় *। সাধারণতঃ স্থুল-দেহে 
প্রতিফলিত যে চিদীভাস, (13191 ০015108570935 ), 
তাগই আমাদিগের নিকট “আত্মা” বলিয়া মনে হয়; 
সেইরূপ কানকে, সেইরূপ মনকে “আত্মা” বলিয়া! মনে হয়, 
(পাশ্চাতা দর্শনের ভাষায়--181100, 10001160607 ৮11) 
কিন্তু, ইহা “আত্মা” নহে, ইহা চিদাভাদ-_-ইহাই আমাদের 
পূর্বালোচিত “অধিভূত,” “তৃতীয্মা” ( £8৯০0৪010 )-- 
আর বুদ্ধিতে প্রথম যে প্রতিবিশ্ব হয়, তাহার নাম “চিন্মাত্র” 
বা “অধিদৈবত পুরুষ” বা 17015109811 ; তাহার পর 
যাহাকে আমরা হৃর্ধ্যের সহিত তুলনা করিয়াছি, তিনিই 
আমাদিগের পূর্বোল্লিখিত অধিষজ্ত বা প্রত্যগাত্মা। 

এখন আমাদিগের “আমি” কি বুঝিলাম। যিনি 
্রন্কৃত পুরুষ বা আত্মা,*তিনি স্বভাবতঃ গুণাতীত% তিনি, 
মুক্ত এবং প্রকৃতি গুণময়্ী । এই গুণম়ী প্রক্কৃতি তাঁহার 
সহিত দৃশ্ঠরূপ সমন্ধে নিয়ত অবস্থিত । এখন প্রশ্ন হইতে 
পারে যে, ধিনি গুণাতীত,--গুণসন্বন্ধরহিত, তীহার সহিত 
সাক্ষাৎসন্বন্ধে কিরূপে গুণসকল দৃশ্তরূপ সম্বন্কেই বা 


৯. ২ পৃষ্ঠার গদটনী জব 





১০০ স্বগ্নতত্ব। 


অবস্থিত হইতে গারে? তৎসম্বন্ধে পঞ্চশিখাচার্্য এইরূপ 
সুত্র করিয়াছেন,_“একমেবদর্শনং খ্যাতিরেব দর্শনম্”। 
চুষ্ষকের সন্নিধানে থাকিলেই যেমন লৌহ চুস্বক- 
ধর্ম প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ পুরুষ গুণবর্গ হইতে পৃথক্‌ 
থাকিলেও গুণবর্গে স্বীয় চৈতন্তশক্তি অনুপ্রবিষ্ট করেন। 
এই গুণে অন্ধ প্রবিষ্ট চৈতন্ত-শক্তিকে গুণস্থ পুরুব-প্রতিবিশ্ব 
বলিয়৷ যোগস্থত্রে বর্ণিত আছে এবং ইহাই আমাদিগের 
দ্বিতীয় পুরুষ, বা চিন্মাত্র, বাঁ 1701%1421165,-_তাহা! 
আমরা পূর্বে ব্যাখ্যা করিয়া আপিয়াছি। 
এই যে পুরুঝ-প্রতিবিদ্ব, ইহাতে কতকটা প্রকৃত 
পুরুষের ভাব, এবং কতকট! গুণময়ী প্রকৃতির ভাব 
আছে। হৃর্য্ের বিশ্ব সুরধ্যকান্তমণিতে ( আতিদ্‌ প্রস্তরে ) 
পতিত হইলে» তাহাকে যদি বারুদের স্তপে নিক্ষিপ্ত কর! 
যাঁয়, তাহা হইলে তাহা অগ্রি উৎপাদন করিতে পারে। 
এই যে অগ্নি উৎপাদনের ক্ষমতা, ইহা উহাতে ছিল না, 
ইহা লেই হৃুর্য্যেরই শক্তি । সেইবপ পুরুষ-প্রতিবিশ্ব 
' পুরুষেরই স্বভাব প্রাপ্ত হয়। কিন্তু আবার দেখা যায় যে, 
আতস-প্রস্তরকে পরিচালিত করিলে বিশ্বও তৎসহ পরি- 
চালিত হয়; উহ! অপরিষ্কত হইলে হ্র্য-বিশ্বও মলিনত! 
প্রাপ্ত হয়, তাহার শক্তির হাস হয়। অতএব দেখা 
যাইতেছে, মণি ও বিশ্ব বিভিন্ন পদার্থ হইলেও উভয়ের 


আমি কি? ১০১ 


মধ কিঞ্চিত ধর্মসাদৃশ্ত আছে । সেইরূপ গুণের যে সমস্ত 
পরিণাম হয়, তৎসমস্তেরই প্রতিজ্ঞান এ প্রতিবিম্ব পুরুষের 
হয়। তাই যোগস্থত্রে পুরুষকে বুদ্ধির প্প্রতিসধবেদী” 
বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে । * অতএব এই প্রতিবিষ্ব- 
পুরুষ স্বরূপতঃ নিগুপ হইলেও গুণ-সঙ্গে গুণীর স্তায়ই 
প্রতিভাত হন এবং গুণমরী প্রকৃতিও শাহাঁর প্রতিবিশ্ব 
পার করায় তাহা চৈতন্ত-সমদ্ধিত বলিয়া মনে হয়। 
ইহার যে কি ফল, তাহা আমরা পুর্বে আলোচন| করিয়া 
আিয়াছি। আমরা সেখানে নিদ্দেশ করিয়াছি যে, 
প্রত্যেক প্রতিবিদ্বই আমাদিগের নিকট “আম্মা”রূপে 
গ্রতিফলিত হইয়া থাকে । 

আনর| পুর্বে উল্লেখ করিয়া আপিয়াছি যে, 
আমাদিগের এই “আমি”-ভাবটিই আমাদিগকে অমর 
করিদাছে। তাহা কিরূপে হয়? আমাদিগের সকল -কাঁধ্য 
এবং সকল বৃত্তি একটি স্ত্রের দ্বারা গ্রথিত হয়) এই 
শত্রহ আমাদিগের "আ্বামি” | এই সত্যটি “বাঙ্ক উপায়ে 
তন্ত্রাভিভূত” (77900705550) লোকের কার্যকলাপ" 
আলোচনা করিলেই বেশ বুঝা যায়। একজনকে 
ভন্দ্রাভিভূত (701970056) করিয়া,তাহাকে এক 


শাশপাপাাীপাশিশিশিিশীপীক্ছি 


₹* “নস পুরুষে। বুদ্ধেঃ প্রতিনংবেদা" ।- যোগছত। সাধনপাদ *২০শ 
শুত্র ব্যাসভাবা। 


৪২ স্বপ্নতত্ব। 


ময়ে একটা ভাব দেওয়া হইল, তাহার পর আবার 
দপর সময়ে তন্দ্রাতিভূত করিয়া অপর একটা ভাব দেওয়া 
ইল। এইরূগে নানা সময়ে নানা! ভাব দিয়া, তাহাকে 
চনীতিভূত করিয়া, যদি জিজ্ঞাসা করা ধায়, “তুমি 
ক ?” সে বলিবে, “আমি অমুক এবং আমি অমুক কার্ধয 
£রিয়াছি।” ভন্ত্রাবস্থায় নানা সময়ে তাহাকে ষে সমস্ত 
ভাব দেওয়া হইয়াছে, মে সেই সমস্ত যোজনা করিয়া 
বলিবে যে, সে ্র সমস্ত কার্য করিয়াছে বা তাহার সেই 
দেই ভাব হইয্বাছে। ইহাতেই বুঝা যাইতেছে যে, 
“আমি*রূগ সুত্রে দে তন্্রাবস্থার ভাবগুলি গ্রথিত 
করিয়াছে। এইবূপে নানা অবস্থায় “আমি” উদ্ভত হয়। 

বপ্নতত্ব বুঝিতে হইলে, এই “আমির আর একটি 
বিশেষত্ব জানা আবশ্তক। স্বপ্র ও সুযুণ্তি অবস্থায় 
আমাদিগের যে সকল কাধ্য ও বৃত্তি “আ|ন*-হুত্ গ্রথিত 
করে, জাগ্রদবস্থায় সেই সমস্ত সাধারণতঃ ম্মরণে আসে 
ন।। স্থযুপ্তি অবস্থায় ত কিছুই আসে না, তবে স্বপ্লাবস্থার 
কথাও আহ্ুক্রমিক বা পর্যায়ক্রমে জাগ্রদবস্থার প্রকাশ 
পায় না। ছুই একটা যাহা আমে, তাহা আমরা পরে 
আলোচনা করিব। কিন্তু এ সমস্ত অবস্থায় আমাদিগের 
“আমি” যে নিশ্ন্ত বা আত্মহারা থাকে, তাহা নহে। 
যোগন্ত্রের ব্যাস-ভাষ্যে এই বিষয়ের আলোচনা আছে। 


আমি কি? ১০৩ 


নৈয়ায়িক প্রভৃতি শাঙ্বকারগণ নিদ্রাকে চিত্তের একটি 
দৃত্তি বলিয়া স্বীকার করেন নাঁ। তীহারা বলেন,-সকল 
জ্ঞানের অভাবই নিদ্রাকালে হয়), কারণ, তরী সময়ে 
কোনও জ্ঞানেরই কারণ থাকে না। তখন কি বহিরিন্দরিয়, 
কি অস্তরিক্িয় --কাহারও ব্যাপার থাকে না; সুতরাং 
কিরূপে জ্ঞান জন্মিবে? 

মহবি পতঞ্জলির মতে কিন্তু, নিদ্রা একটি বৃত্তি- 
বিশেষ; * কারণ, জাগ্রনধন্থায় উহার স্মরণ হয়। 
ম্বানি সুখে নিপ্রিত ছিলাঁম, আমার মন নিশ্বল হইয়! 
্বচ্ছবুত্তি উৎপন্ন করিতেছে, ব৷ আমি দুঃখে নিদ্রিত ছিলাম, 
আনার মন অকর্মণ্য হইন্বা অধীরভাবে ভ্রমণ করিতেছে; 
অথবা আমি অতিমাত্র মূঢ়ভাবে নিপ্রিত ছিলাম, আমার 
শরীরে ভারবোধ হইতেছে, চিন্ত শ্রান্ত হইয়া অলস হইয়াছে, 
ইত্যাদিরপ যে অন্তভব হয়, তাহার কারণ নিদ্রাও 
আমাঁদিগের প্রত্যয়বিশেষ। 

অতএব আমরা দেখিতেছি, ম্পূর্ণরূপে স্মরণে না 
থাকিলেও দেই সমস্ত অবস্থার আমাদিগের “আমি”জ্ঞান * 
অটুট থাঁকে। সাধনার দ্বারা আবার এই তিন অবস্থায় , 
“আমি”-ভাবকে তৈলধারাব বিচ্ছেশূন্ত করা যায়। 
সাধকের এইরূপ বিচ্ছেশূন্য ভাব হইয়া থাকে। 

কিন্তু সাধারণের জা গ্রদবস্থায় স্বগ্ন-চৈতন্যের সব বথ! 


১০৭ স্বপ্তন্ব । 


স্মরূণ থাকে ন1!। জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থায় সুষুপ্তির কথাও 
স্মরণে আসে না; কিন্তু সুবুপ্তি অবস্থায় জাগ্রৎ ও স্বপ্পের 
কথা ম্মরণ থাকে? স্বপ্রীবস্থায় জাগ্রদবস্থার বিষয় 
স্থৃতিবহিভূতি হয় না। প্বাহ উপায়ে তন্জাভিভূত” 
[79007011500 করিলেও তাহাই হয়।* 

আমর! পূর্ধে দ্েখিয়াছি--মীনবের স্থুল-সক্্াদি 
অনেকগুলি দেহ আছে। এই সমস্ত দেহের সবগুলি 


*:11)0 10107700590 70150. 07 ৬৪177810701, 
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আমি কি? ১৭৫ 
সকল মানবের স্বায়ত্বে নাই। যে দেহের যতখানি স্থায়তে 
মাসে, সেই দেহের ততটুকুকে দেহ বলিয়া আমাদিগের 
প্রতিপন্ন হয়। আঁম এ সম্বন্ধে বিশেষভাবে “প্রজ্ঞা- 
পারমিতা স্ুত্রের” ব্যাখ্যা-প্রদঙ্গে আলোচনা করিয়াছি। 
তাহা হইতে নিয়ে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। 

“চৈতন্যশক্তির ক্রিয়া পর্যযালেচনা করিলে দেখিতে 
পাওয়া যায় বে, স্থল “আমি” ও স্থূল বস্ত-নিচয়কে সামান্ত- 
ভাবে পরিণত করিয়া, তাহ! হইতে এক উচ্চতর “আমি” 
বা আত্ম-ভাব প্রকাশ করাই চৈতন্টের গতি । স্থল আত্ম 
্ল উপাধি-যুক্ত আমার রসনাকে স্পর্শ করিয়া, অন্র-মিষ্টাদি 
রস-জ্ঞান উৎপন্ন করে। * 5 **  স্কলআমি 
হইতে একটি উচ্চতর “আমি”র উদ্ভব হয়। স্থুল 
আনরস্‌ ও স্থল উপাধিধুক্ত আমার রসনা হইতে, অন্্ 
শিষ্টাদি জ্ঞানের ভোক্তুরূপ সুক্মতর “আমি”-জ্ঞানের 
উদ্ভব। এইরূপ চৈতগ্শক্তি স্থল হইতে অপ. বা! বাঁসনা-তত্বে 
প্রতিনিয়ত উপনীত করিতেছে । আবার এই বাঁসনা- 
প্রত চিনত্তবৃত্তি হইতে এক অনির্বচনীয় উপায়ে” মনোময়, 
“আমি”র প্রকাশ হয়। এইরপে চৈতন্ের ক্রিয়া 
পর্যবেক্ষণ করিলে, আমরা দেখিতে পাই যে, আমাদিগের 
“আমি”র বৃত্তিগুলি ভ্ানরূপে পরিপন্ক হইলে, তাহ! হইতে 
উচ্চস্তরের “আমি”র প্রকাশ হয়। স্থল সংসার-ক্ষেত্রে 


১০৬ স্বপ্নতত্ব। 


বিহার করিতে করিতে আমরা বাহিরের বস্তগুলিকে ষে 
পরিমাণে আমাদিগের "আমি”র সহিত মিশাইতে পারি, 
সেই পরিমাণে আমরা স্থলভাব অতিক্রম করিয়া, উচ্চতর 
চৈতন্তে উপনীত হইতে গারি। সেইরূপ আবার জীব, 
মহাযোগিনী শক্তির জ্ঞানরূপ একীকরণে, যেই পরিমাণে 
ব্যাঘাত জন্মায় _.জীব যেই পরিমাণে ভেদীত্বক আমিত্বের 
মোহে শুদ্ধ-সত্ব-প্রকাশিনী শক্তির একীকরণ-্রিয়ার 
অন্তরায় হয়, সেই পরিমাণে জ্ঞানরূপে অভুক্ত ব! 
অজীর্নীকৃত অবশেষ হইতে জগৎ ও বস্তনিচয় প্রকাশ 
পায়। * যাহাকে আমরা “আমি” হইতে বিশ্রিষ্ট করিতে 
পারি, তাহাই জগৎ ও আমাদিগের দেহ বলিয়া মনে হয়। 
স্থলদেহাভিমানী স্থুল-দেহকেই “আত্মা” বিয়া 
ভাবে ঃ বাহার কেবল স্কুল-দেহ স্বাঁধকারে, তাহার 
কামদেহে যে চিদাভান, তাহাকে আত্মা বলিয়া মনে হয়। 
এইরূপ মনে বা বুদ্ধিতে যে প্রতিবিষ্ব, তাহাকে আত্মা 
বলিয়া মনে হয়। তৈত্তিরীয় উপনিষদ ্রন্ধানন্দ বল্লীতে 
ইহার বেশ আলোচনা ৃষ্ট হয়। প্রথমে অন্নরসমর 
পুরুষ আত্ম! বলিয়া প্রতীত হর ? পরে দেখি, প্রাণময় পুরুষ 
অন্নময় পুরুষের ভিতর অধিঠিত $ অতএব প্রাণময় পুরুষই 
অন্নময়ের সম্বন্ধে আত্মা । তদভ্যন্তরে মনোমর পুকব 
“প্রজঞাপারমিত। শুত্র-মৎকৃত ব্যাথা।--৭০--৭২ পৃষ্টা 


আমি কি? ১৩৭ 


অবস্থিত আছেন ; এই মনোময় পুরুষই প্রাণময়ের সম্বন্ধে 
আত্মা। তদভান্তরে বিজ্ঞানময় পুরুষ, অতএব বিজ্ঞানময় 
পুরুষই মনোময়ের  আত্মা। ইত্যাদি, ইত্যাদি 
তগুপনিষদেও সেই কথা আছে। ভৃগু পিতা বরুণের 
নিকট উপস্থিত হইপ্সা জিজ্ঞাসা করিলেন,_“ভগবন্‌ ! 
আমাকে ব্রহ্মতত্ব উপদেশ করুন।” তিনি তাহা তপন্তার 
দ্বারা জানিতে উপদেশ করিলেন। ডুগ্ুও পিতার কথামত 
তপন্তা করিলেন। তাহার প্রথমে অন্নময় দেহকে ব্রহ্ধ 
বলিয়া ধারণা হইল। আবাঁর তিনি তপস্া করিলেন এবং 
তাহাতে জানিলেন--প্রাণই ব্রহ্ম । এইরূপ তপন্তা দ্বারা 
(িনি মন, বিজ্ঞান ও আনন্দকে ব্রহ্ম বলিয়া সিদ্ধান্ত 
করিরাছিলেন। 

সাধারণ মানবের কাম ও মনের উপর সংঘম নাই) 
সেইগুলি প্রায় স্বাধীনতাঁবে কার্য করে। তাহারা সেইগুলি 
বশীভূত করিতে চেষ্টাও করে না । কাম ও মন মানবকে 
যেই দিকে লইয়া যায়, দে অন্ধভাবে তাহারই্‌ অন্থদরণ 
করে। কিন্তু মানুষ বলিলে বস্ততঃ তাহার শরীরকে 
বুঝায় না; শরীর যাহা চার, আঁদল মানুষ ত সব সময় . 
তাহা চায় না। আমরা! বলিয়া আসিয়াছি যে, প্রন্কত 
“আমি” ঈশ্বরের কণা) অতএব ঈশ্বরের যাহা যাহা 
অভিপ্রায়, আমারও তাহাই অভিপ্রায় হওয়া উচিত। 


১৩৮ স্বপ্রতন্ত্ ৷ 


এই স্থুলদেহও আমি নয়, ক্ুপ্-দেহও আমি নয়, 
কারণদেহ৪ আমি নমল) কিন্তু প্রত্যেক দেহই “আমিই 
তোমার আত্মা” বলিয়া, আমাদের কাছে ভাণ করে এবং 
আমার দ্বারা আপনাদের অভাব পুরণ করিয়া লয়। 

স্বপ্ন ও নিদ্রীবস্থায়ও তাহাই হয়। অতএব কোনও 
স্বপ্ন বিচার করিতে হইলে স্বপ্নাবিষ্টের আধ্যাত্মিক উন্নতি 
কিরূপ, তাহা জানা আবশ্তক । তাহা না হইলে অনেক 
সময়ে ভ্রান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয়। 


পিপি পা 


৩1 আত্মার অভিব্যক্তি ও কারণ-শরীর । 


আমরা পূর্বে যানবনপ বুক্ষে অবস্থিত ছুইটি পক্ষীর বিষয় 
বলিয়া আদিয়াছি। তীহাদিগের মধ্যে একটি সুস্বাদু ফল 
ভক্ষণ করেন, অপরটি কিছুই ভক্ষণ করেন না, কেবল 
দ্র্রূপে অবস্থিত থাকেন। ভোক্তা-পক্ষী নিয়তর শাখা 
হইতে ফল ভক্ষণ করিতে করিতে উচ্চতর শাখায় 
তআ্বারোহণ 'করেন। এই যে উচ্চতর শাখায় আরোহণ, 
. ইহাই জীবাত্বার অভিব্যক্তি বা বিকাশ। কিন্ত প্রকৃত 
আত্মার বিকাশ নাই, তিনি কেবল ভ্রষ্টা-। 

শাস্ত্রে যে বলা হয়, আত্মার বিকাশ নাই, আত্ম! 
পূর্ণ, তিনি ঈশ, তিনি “ভ্ত-ইহ! সেই ভরষটুরূপে 


আম কি? ১৯ 


অবস্থিত পুরুষ, সেই প্রকৃত আমার কথা। জীবাস্া 
আত্ম-বুদ্ধি-মন-সমন্বিত; তিনি পূর্ণ-চৈতন্যমক় প্রক্কত 
আত্মার বীজ বা! স্দুলিঙ্স্বরূপ। তাহাতে ভগবানের 
সমস্ত শক্তি ও বীর্য সুপ্ত বা সম্তাব্যরূপে নিহিত থাকে। 
সাধারণের পক্ষে তিনি এখন বন্ধ, তিনি অন্ঞ ও সহায়হীন 
বলিয়া মনে হয়। কিন্তু ধিনি প্ররুত আত্মা, তিনি 
শক্কিমান্, তিনি প্রাজ্ঞ । * 

শাস্ত্রে ত জীবকে ব্রন্মের অংশ বলা হয়, তবে তাহার 
এহরূপ বদ্ধ, জ্ঞানৈশ্বধ্যাতিরোহিত ভাব হয় কেন? শঙ্কর 
ইহার বেশ যুক্তিপূর্ণ উত্তর দিয়াছেন। কি নিমিত্ত 
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এইরূপ হয়? কারণ--দেহসম্বন্ববশতঃ | দেহ, ইন্দ্রিয়, 
মন, বুদ্ধি প্রভৃতির সহিত সংযুক্ত হইয়! জীবের ঈশ্বর- 
ভাব তিরোহিত হয়; যেদন কাষ্ঠগত বা তন্মাচ্ছন্ন 
অগ্নির দহন ও প্রকাশ করিবার শক্তি দেখা যায় না, ইহ 
সেইরূপ। অতএব, জীব ঈশ্বর হইতে বিভিন্ন না হইলেও 
দেহযোগবশতঃ বিভিন্ন বলিয়া বোধ হয়। যেমন 
তিমিররোগগ্রস্ত ব্যক্তির দর্শনশক্তি নষ্ট হইয়া, আবার 
যেমন উধধের গুণে সেই শক্তি ফিরিয়া আসে--আপনা 
হইতে জাসে না) সেইরূপ নষ্টশক্তি জীব ব্রন্গের 
অভিধ্যানে যত্্শীল হইয়া, তাহার প্রনাদে সিদ্ধিলাভ করিলে, 
আপন নষ্ট এঁ্ব্ধ্য পুনঃপ্রাপ্ত হন । * 

তাহ! হইলেই আমর! বুঝিতে পারিতেছি যে, জীবাত্মার 
বিকাশ হয়। আমরা পূর্বে জীবাত্মাকে পরমাত্মার আভাস 
বলিয়া আসিয়াছি। বুদ্ধিতে পরমাআর যে প্রতিবিস্ব, 





* কল্মাৎ পুন্জীবঃ পরমাত্মাংশ এব সনভিরস্কৃতজ্ঞানৈশ্বধো। ভবতি ? 
দোপি তু তানৈশর্যাতিরৌভাবো! দেহযোগা? দেহেস্দরিয়মানোবুদ্ধিবিষয়- 
বেদনাদিযোগাদ ভবতি। অস্তি চাত্র চৌপমা। যথা চাগ্সেদহিন- 
প্রকাশনসম্পন্নসাপি অরণিগতসা দহনপ্রকাশনে তিরোহিতে ভবতে! 
যখ। বা ভম্মাচ্ছদ্রসা | * * ঞ্ অতোহনন্য এবে-খবরাজ্জীবঃ সন্‌ দেহযোগাৎ 

ভবতি। * * * তৎ পুনস্তিরোহিতং লং পরমেশ্বরষ্‌ 
অভিধায়তো। যতমানস্য জন্তোবিধৃতধ্বাস্তসা তিমিরতিরন্কৃতেব দৃক শি 
রৌধধবীরধ্যাদ্‌ ঈশ্বরপ্রসাঁদাৎ সংসিদ্ধস্য কদ্যচিদ্‌ আবির্ভবতি ন শ্বভাবত 


এব সর্ষ্েষীং জন্তুনাম্‌। . 
বহ্মূত্র। ২২1৬ শুত্রের শীঙ্করভাষা। 


আমি কি? ১১১ 


তাহাই জীবাত্মী এখন জীবাত্মার পূর্ণভাবে বিকাশ, এই 
কথার অর্থকি? যাহার প্রতিবিশ্ব এই জীবাত্মা, তাহাতে 
মিলিত হইয়া এফ হওয়া । তখন কি হয়, “অনাহতনাদ*, 
গ্রন্থে (৬০:০৪ ০01 006 5116702) সুন্বরভাবে উক্ত 
হইয়াছে-“এখন তোমার আত্মা পরমাত্মায় লয় পাইবে, 
তুমি তোমাতে লয় পাইবে, তোমার আত্মা ধাহার 
প্রতিবিম্ব, এখন তাহাতে নিমজ্জিত হইবে । এখন তোমার 
ভেদাতবক “আমি”জ্ঞান কোথায়? এখন তুমিই বাঁ কোথায় ? 
অগ্নিকণা এখন অগ্রিতে মিশিয়াছে, বারিবিন্দু মহাঁবারিধিতে 
মিলিয়াছে। * 

জীবাত্মার এই বিকাশ কিরূপে হয়, এইবার আমন্পা 
তাহা বুঝিতে চেষ্টা .করিব। হৃর্য্যের রশ্মি একখ্ড 
দর্পণে পতিত হইলে, দর্পণে স্থর্য্ের প্রতিবিস্ব দেখা যায়। 
দর্পণে হুরধযপ্রতিবিত্ব বিকশিত হইল সভ্য, কিন্তু দর্পণে 
পতিত সমস্ত সু্ারশ্মিগুলি সম্পূর্ণরূপে প্রতিফলিত হয় না, 
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তাহাদিগের কিয়দংশ দর্পণকর্তৃক গ্রস্ত (৪1)5০7১0) 
হইয়। দর্পণে উত্তাপ বৃদ্ধি করে, কিয়দংশ পরাবুত্ত 
হইয়া (616066৫) দর্পণখাঁনিকে আমাদিগের নয়ন-গোচর 
করিয়া দেয়, কিয়দংশ আবার দর্পণ হইতে বিকীর্ণ 
(591500) হইয়া চতুদ্দিকে বিস্তারিত হইয়া পড়ে। 
দর্পণথানি পুর্ণ-প্রতিফলক হইলে ক্ধ্য আর প্রতিবিস্বে 
ভেদ থাকে না, তাহা আর কোনও কার্য না করিয়! 
কেবল সৃর্যাকেই মম্পূর্ণভাবে দেখায়। এই জীবাম্মারও 
ঠিক তাহাই হয়। 

আমাদিগের বুদ্ধিই উদাহরণের প্রতিফলক দর্পণ, 
পরমাম্ম! সূর্যাস্থানীয় এবং জীবাস্বা দর্পণে প্রতিফলিত 
হুর্যবিস্ব। বুদ্ধি-দর্পণ যখন সম্পূর্ণভাবে পরমাত্াকে 
প্রতিফলিত করে, যখন তাহ পরমাআ-“রশ্মিকে” পরাবৃত্ত 
করিয়৷ আমাদিগের ভেদাত্বক বিশিষ্ট «আমি”কে ক্ষ 
না করে, যখন তাহাতে পরমাত্মা-রশ্ি” গ্রাদিত হইয়া 
আমাদিগের ভেদাত্মক "আমি”র জুখদুঃখবোধ জন্মাইয়া 
না দেয়, যখন তাহা হইতে পরমাত্মা-রশ্মি” চতুদ্দিকে 
বিস্তারিত হইয়া আমাদিগের ভেদাত্মক “আমি”র ভেদাত্মবক 
শ্কম্ধ্” করায় না, তখনই পরমাত্মার ও জীবাত্মার সম্পূর্ণ 
যৌগ সংসাধিত হয়। ইহাই জীবাত্মার পূর্ণ বিকাশ 
এবং পূর্বে বল হইয়াছে, ইহার জন্যই মানব-জন্ম । 


আমি কিঃ ১১৩ 


আমরা পুর্বে বলিয়৷ আসিক্াছি যে, বঙ্গালয়ে গোপালের 
প্রতিরাত্রের থে অভিনয়-বেশ, তাহা অতিশয় অস্থায়ী । 
এই অস্থায়ী লক্ষণ, চৈতগ্ত বা নারদাদি বেশের অত্রান্তরে 
অভনেতা গোপালের »য “আমি”-ভাব, উঠা! একটি 
সায় ভাব! আমরা উহাকে অধিদৈব বা 001570015005) 
বলয় আদিয়াছি। যেমন মানব একখানি জার্ণ বস্ত্র পরি- 
হা।গ করিয়া বস্থান্তর গ্রহণ করেন, সেইরূপ ইনি দেহের 
পর দেহান্তর গ্রহণ করেন। ইহার দে স্থাক্ী প্রক্কত দেহ, 
তাহার নাম 'কারণ-শরীর ৮ সমস্ত মানবের এই কারখ- 
শরার আছে, কি্ত মানবেতর আর কোনও জীবের তাহা 
নাই | হহাই মানবের বিশেষত্ব । আমরা পুর্ষে এ কথার 
অপোচনা করিয়াছি। 

কারণ-শবার সকলের আছে সত্য, কিন্তু ইহা সকলের 
সনানভাবে বিকসিত নয়। সুক্ষদর্শী যোগদিদ্ধিযুক্ত সাধকের 
নেত্র হাহা গোচরীভূত হইতে পারে এবং তাহারা বিভিন্ন 
মানবের কারণ-শরারের বিস্তারিত পরিচয় দিরাছেন। অন্ধ" 
নতাজ্মা নানবের কারণ-শরীর বর্ণহীন ও অবিকর্সিত ) হুহার, 
র্তহ্ অতি কষ্টে কোনও ক্রমে অন্থমিত হয়। 

মানবের বুদ্ধি, জ্ঞান ও আধ্যাত্মিকতার বুদ্ধির সহিত 
হাহার কারণ-শরীরের আকার, বর্ণ ও দীপ্তির বৃদ্ধি ও 
বিকাশ হইতে থাকে । আমর। পৃর্রে মানবের স্ক্্-শপীরের 

৮ 
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কথা বলিয়৷ আসিয়াছি। কারণ-শরীর তাহা হইতে আরও 
হুশ এবং সুন্দর | ইহার দীপ্তির নিকট সুক্স্মদেতের উজ্জল 
বর্ণও নিশ্রাভ বলিয়া মনে হয়। 

হুক্্রদেহ হইতে ইহার আর একটি বিশেষত্ব আছে। 
সাধারণতঃ আমরা বাহাকে পাঁপাঁচার, নীচতা বা ঢষ্টতা 
বলি, সেই সমস্ত ইহাকে কোনও প্রকারে রঞ্জিত করিতে 
পারে না। পরন্ত সুপ্ম-দেহের বাবহার যে অন্ত প্রকার, 
তাহা পূর্বেই বলিয়াছি ;-_ ক্রোধে, দ্বণায়, ইন্দরিয়লালসায়, 
হিংসায় তাহার বর্ণ ও দীপ্তি পরিবর্তনশীল। সদ্ভাব, 
অসদ্ভাব, মানসিক উত্তেজনা ও মানসিক ন্সবসাদ 
সুস্কদেছে নানা তরঙ্গ তুলে। কাহার মনে কি ভাৰ 
খেলিতেছে, তাহ! তাহার হুক্দেহ দেখিলেই বলিতে পারা 
যায়। কিন্তু কারণ-শরারে তাদৃশ তরঙ্গ ভয় না চু, 

সদ্ভাব, সংচিন্তা এবং ধন্মের সাধনায় কারণ-শরীর 
বদ্ধিতারতন হয়। অসংচিন্তা বা অসদ্ভাবের পরিপোষণে 
কারণ-শরীরের দৃশ্তুতঃ কোন বিকার হয় না। মানবের 
মধ্যে যে সর্বাপেক্ষা মহাপাপী, তাহারও কারণ-শরীরে 
পাপের কোনও রঞ্জন বাঁ অঞ্জন দুষ্টি,গোঁচর হয় না। 
সুক্দর্শী দেখেন যে, তাহার কারণ-শরীর বিন্দুমাত্র বিকশিত 
হয় নাই। 

আবার অগ্তদিকে যিনি ধর্মপথে চলেন, তাহার কারণ- 


আমি কি? ১১৪ 


শরীর সুন্নরভাবে পরিবর্তিত হয়। উন্নতচেতা বাক্তিদিগের 
কারণ-শরীর অতিশয় স্মন্দর-দশন ও দীপ্তিশালী। 
জীবনুক্ত মহাপুরুষদিগের কাঁরণ-শরীর দিগস্তব্যাপী, 
মগ্ুলাক্কৃতি। তাহ! 'বিবিধ জীবন্ত বর্ণের রঞ্জনে অতি 
মনোহর । মানব-ভাষা তাহার সৌনার্ধ্য-বর্ণনে অসমর্থ । 
ধিনি তাহা একবার দেখিয়াছেন এবং যিনি অনুন্নতাত্মা 
লোকদিগের অর্ধস্ফুট কারণ-শরীর অবলোকন করিতে 
পারেন, তাহার নিকট জীবাত্মা যে ক্রমে ক্রমে বিকশিত 
হয়েন, এই তত্ব গ্রতাক্ষীভূত সতা। 


৪ ! সবতের 'ঘধার! 

শরীরী বা দেহীর বা চৈতগ্ঠের তিন বিভিন্ন 
অবস্থায়” জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুধুপ্তিকালে কিরূপ পরিবর্তন 
হয়, বাঁ এই তিন অবস্থায় চৈতন্যের যে তিনটি ভাব হয়, 
তার স্বপ্ন আলোচনা করা বাক। মাঙুক্য: উপনিষদ 
অনেক কথা প্রকাশ করিয়াছেন; তবে তাহা বিরাট, 
চৈতন্তের কথা। কিন্তু যাহা! সমষ্টিভাবে সতা, তাহা! ব্যাট 
জীবের বিষয়েও প্রযুক্ত হইতে পারে। মাওুক্য উপনিষদে 
আছে যে, আত্মা চত্ু্পাং-_বৈশ্বীনর, তৈজস, প্রাজ্ঞ ৪ 
বঙ্ষভাব। তাহা কিরূপ? উপনিষদ বলিতেছেন,_-জাগ্রং 


১১৬ স্বগ্ুতত্ব ৷ 


অবস্থায় আত্ম! স্থল উপাধির যোগে স্থুল-জগৎ ভোগ করেন, 
তখন তাহার নাম হয় বৈশ্বানর | * স্বপ্রাবস্থার আত্ম! সুক্ষ 
উপাধির যোগে সুক্-জগৎ ভোগ করেন, তখন তাহার নাম 
হয় তৈজস (৪5৮21)। সুধুত্তি অবস্থায় আত্মা কারণ 
উপাধি-যোগে আনন্দ ভোগ করেন, তখন তাহার নাম 
হয় প্রাজ্ঞ। তুরীয় অবস্থায় আত্মার পক্ষে জগৎ-প্রপঞ্চের 
উপশম হয়। তখন তিনি শান্ত, শিব, অদ্বৈত। 1 
আমাদিগের চতুর্থপাদ্‌ বা তুরীয় অবস্থার বিষধ আলোচনায় 
প্রয়োজন নাই। 

স্বপ্ন-চৈতন্তের মূল শ্লোকে ষে “প্রবিবিক্তুভূক্‌” কথাটি 
আছে, তাহা বিশেষ করিয়া বুঝা! উচিত। প্র, অর্থাৎ 

* বৈখানর-বিশ, (জ্ঞাত হওয়া )4+বস্বিখ,--বাহ। সকলের 
সবার! জ্ঞাত হওয়। যায়-_স্থল-জগৎ। এই বিশ্বকে যিনি ভোগ করেন, 
ভাহীর নাম বৈশথ। নর--ন (না)+র (ক্ষয়প্রাপ্ত )--রাঙ, (ক্ষয়ে) 
+ড। অতএব বৈশ্বানর অর্থে, ভূল-জ্গতের বিনি অক্ষয় ভোক্তা । 

1 জাঙর্তস্থানো বহিঃপ্রজ্ঞ...ছুলভুগ্‌ বেহবানর: প্রথনঃ পাদঃ। ৩ 

বপ্রস্থানোহস্তঃপ্রজ্ঞ:...প্রবিবিক্তভুক্‌ তৈজসে! দ্বিতীয়ঃ পাদ: । 

১ সবযপ্তস্থান একীভূত: প্রজ্ঞানঘন এবানন্দময়ো! হানন্দতুক্‌ চেতো- 


মুখঃ প্রাজন্ৃতীয়; পাদঃ। & 
0 প্রগঞ্চোপশম' শীস্তং শিবমদ্বৈতং চতুর্থং মন্যত্তে। ম আতা স 


বিজ্ঞেয়;। ৭ 


আমিকিঠ “ ১১৭ 


প্রকষ্টূপে (জাগ্রৎ চৈতন্তের বিষয়ীভূত বন্ত হইতে) 
বিবিক্ত : বি,শষীকৃত-_[017০7০7)119659) হইয়াঁছে যাহা 
অর্থাৎ জাগ্রৎ অবস্থায় যে সমস্ত বস্ত সব্পদা আমাদিগের 
জ্ঞানগোচর হয়, তাহার! এক প্রকার বাহাতঃ “সং” পদার্থ; 
কারণ, ষে কেহ এ অবস্থায় থাকে, সে বাক্তি সেই বন্ধ 
অন্থভব করিতে পারে ; কিন্ত স্বপ্নাবস্থায় যাহা অনুভূত হয়, 
তাহা স্বপ্নার মানসে অঙ্কিত জাগ্রৎ অবস্থার বিষয়ীভৃত 
পদার্থের পুনরাবিভাঁব মাত্র এবং তাহা কেবল স্বপ্নকালে 
্বপ্দ্রষ্টারই সত্য বলিয়া প্রতিভাত হয়। মনোরপা 
অগ্রিন্দ্িন ছার! তাহার জ্ঞান হয় বলিরা তাহাকে “অন্তঃ- 
প্রজ্ঞঃ” বলা হইয়াছে। , 

একই আত্মা এই তন অবস্থায়,--জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও 
সুযুপ্তিতে কার্যা করেন,_“এক এবাআ! মন্তব্য জাগ্রৎ 
্বপ্রুযুপ্তিযু।৮ * আমরা মানবের দেহতত্ব আলোচনার 
সময় তাহার বিচার করিয়া আসিয়াছি। পাশ্চাত্য 
দার্শনিকেরাও ইহা ক্রমে ক্রমে বিশ্বাস করিঢেে আরম্ত 
কগিয়াছেন। ফ্রেডারিক মায়াস” পাহেব বলিয়াছেন,_ 
“মানব তিন অবস্থার মধ্যে কার্যা করে,--সাধারণতঃ 
আমরা যাহাকে পৃথিবী বলি, সেই পৃথিবীতে স্থুল-চৈতন্তে, 





্রহ্ধবিদ্দু উৎনিবদ্‌--৩-১ | 


১১৮ সতত । 


ইথরীয় লোকে সুক্্-চৈতন্ে এৰং তাহা হইতে আরও 
সুক্মতর লোকে সুক্্সতর চৈতন্তে | শেষোক্ত এই লোকের 
আর একটি নাম স্বর্স।* এই তিন লোকই আমাদিগের 


পৃর্বালোচিত তৃঃ, ভূবঃ এবং স্বঃ। 
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বন্ঠ অধ্য'য়। 


শন 
সপ াতি ৩ 


নিদ্রাবন্থ। | 


১। নিদ্রাকালে সুক্ষন-দেহের সংক্রমণ । 

মানুষ যখন প্রগাঢ় নিদ্রা অভিভূত হয়, তথন তাহার 
স্ক্মদেহ স্থুলদেহ হইতে বিচ্ছিন হইয়া তাহার সন্নিকটে 
ইতন্ততঃ সঞ্চরণ করে। আমরা যাহাকে. 'নদ্রা বলি, 
তাহা সুক্দেহের এই সংক্রমণ নাত্র। ধাহারই সুস্ম দৃষ্টি 
মাছে, তিনিই ইহা প্রতাক্ষ করিতে পারেন। বোগশাস্ত্র 
১৫০,*** নাড়ীর কথা উল্লেখ করেন। এই সমস্ত নাড়ী 
দেহ-তন্ববিদের স্াযুমগ্ুলী (7৩7৮৯) হুইতে স্বতন্ত্র 
স্গাগ্রদবস্থায় এই সমস্ত নাড়ী দিয়াই আমাদের বাহ্‌ জগতের 
অনুভব হয়। 'মামাদিগের স্সারুমণ্ডুলী বাহ দৃষ্টিতে সমন্ত 
অনুভূতির, প্রণালী বলিয়া মনে হয় সত্য, কিন্তু প্রক তপক্ষে 
এহ নাড়ীগুলিই সকল অন্তৃভূতির নিমিত্-কারণ। স্বপ্রাঁ 
বন্থায় অন্তঃকরণ-সুত্রদ্বারা এই সমস্ত নাড়ী দেহ হইতে. 
প্রত্যাহত হয় এবং জাগ্রদবস্থার মানসে যে সমস্ত চিত্রের অন্কন 
হয়, ষে সমস্ত ছায়াপাত হয়, দেহী সেই সমস্ত চিত্র দর্শন 
করেন। সুষুণ্তির অবস্থায় ৰাঁ গাঢ় নিদ্রীর সময় সেই. মন 


১২০ ্বপ্রতত্ব। 


উৎক্রান্ত হইয়! 'কারণ-শরীরে আহত থা নিহিত হয়। 
যোগের ভাষায় এই তত্ব আর এক ভাবে উক্ত হয়। চিত্ত 
জাগ্রৎংকালে ত্বগিন্জিয়ে, শ্বপ্নকালে মেধ্যা নাড়ীতে এব 
সুযুণ্তিকালে পুরীতৎ নাড়ীতে অবস্থিত থাকে । 

হুক্ধদর্শী দেখিতে পান যে, নিদ্রার সময় শম্মাদেচ 
স্থলোপাধি হইতে নিশ্রামিত হইলেও তাহা স্থুলদেহ হইতে 
সম্পূর্ভাবে বিচ্ছিন্ন হয় না, একট" অতি 
সুক্ বৈছ্যাতিক স্থত্রের দ্বার! তাভা স্কুল- 
দেহের সহিত সংযুক্ত থাকে। মৃত্যু ও নিদ্রার ইন্তাই 
পার্থক্য। মৃত্যু নিদ্রা, তবে তাহাতে এই যোজক 
সুত্র থাকে না,স্থুল দেহ হইতে তুঙ্মদেহ সম্পূর্ণভাবে 
বিচ্ছিন্ন হয়! এইখানে পাঠকদ্িগকে আর একটি কথা 
স্মরণ করাইয়া দিই। আমরা যাহাকে পিগুদেহ বলিয়া 
আসিয়াছি, সেই ইথারীয়. দেহ নিদ্রাকালে প্রায়শঃ 
স্থল দেহ হইতে নির্গত হয় না, তাহা স্কুলদেছের সহিত 

সম্মিলিত হইয়া থাকে । 
' ' নিদ্বাকালে সুল্সদেহ কিরূপে স্কুল হইতে উদ্গত হইয়া 
, অবস্থান করে, আমরা তাহা দেখিলাম। এখন দেখিব, এইরূপ 
হইলে জীবাত্বার অবস্থা কি হয়? তাহার বিবধ শরীরেরই বা 
কিরূপ কার্যকলাপ হইতে থাকে। মনে করুন, একজন 
গা নিদ্রায় অভিভূত । ভাগ ও পিও-দেহ-সমন্থিত তাহার 


পি 


শিপ্রা ও মৃত্ার পার্থকা। 


নিদ্রাবস্থা | ১২১ 


স্থল শরীর স্থিরতাবে শধ্যায় শায়িত আছে ) তাহার সুক্ষ 
দেহ তত্্রপ স্থিরভাবে তাহার স্থুল-দেহের ঠিক উদ্ধে ভাসমান 
হইয়া অবস্থিত আছে। এই সময়ে তাহার অতি স্থল ব' 
ভাগুদেহস্থ মস্তিষ্কে এবং তাহার স্থক্মদেহে চৈতন্যের ক্রিয়া 
1করূপ হইতে থাকে, তাহা পর্ধ্যায়ক্রমে দেখা বাঃক্‌। 


স্পা 


২। ভাগু-দেহশ্থিত মস্তিক্ষ ও স্ায়ুমণগ্ডলী। 
নিদ্রাকালে জীবাত্মা হুক্্দেহসাহায্যে স্ুলদেভ হইতে 
ৰহির্গত হইলে, স্কুল-দেহের যে পূর্ণভাবে সংস্ঞালোপ হয়, 
তাহা নয়। তাহাতে অতি ক্ষীণভাবে 

সু দেহের চৈতস্য | 

চেতুনা থাকে। কিন্তু তাহা চৈতন্যাধার 
জীবের চেতনা নহে। কারণ, জাগ্রৎ কালে যেরূপ সংস্তা 
থাকে, এই সংজ্ঞা তাহা! হইতে বাভন্ন। যে সমস্ত কোষাণু 
দিয়া তাহার স্থুলতম শরীরটি গঠিত, তাহাদিগের বিশি্ 
চেতনার সমবায়-যোগে যে এই অদ্ভুত চৈতন্তের উৎপত্তি, 
তাহাও বলা যায় না,--তাহা এই উভয় হইত স্বতন্ত্র এক 
বিশেষ চৈতন্ত। আমরা তাহাকে স্থূল দৈহিক চেতনঃ 
বলগিব। এই বে অভিনব চৈতন্যের কথা বললাম, তা 

আমরা একটি উদাহরণ দ্বার! বুঝিতে চেষ্টা করিব । 
বাষ্পসাহায্যে সংজ্ঞা লোপ করিয়া কখন কখন দত্ত 
উৎপাটত করা হন্ন। যিনি এই দৃশ্য দেখিয়াছেন, তিনিই 


১২২ স্বগ্রতত্ব। 


পূর্ব-কথিত চৈকগ্তের কথিত ক্রিয়! প্রতাক্ষ করিতে 
গারিয়াছেন। সম্পূর্ণরূপে সংজ্ঞাহীন থাঁকিলেও দত্ত উৎ- 
গাঁটনের সময় ্ে অন্মুট চীৎকার করে, মুখগহ্বরা ভিমুখে 
ভন্ত লইয়া যায়, ইত্যাদি ইত্যাদি। এই সমস্ত ক্রিয়ার অর্থ 
কি? এই সমস্ত হইতে প্রতিপন্ন হয় যে, সে বেদনার 
বন্ত্রণ! অন্তরে অন্তরে কিয়ং-পরিমাণে অন্ত করিতেছে। 
কিন্তু তাহার সংস্ঞ! ফিরিয়। আসিলে, যখন তাহাকে জিজ্ঞাস 
করা হয় যে, “দস্তোৎপাটনের সময় সে কিকিছু অনুভব 
করিতে পারিয়াছিল ?” সে টত্বর করে, “না আমি কিছুই 
অনুভব করিতে পারি নাই” ইহাতেই সপ্রমাণ হইতেছে 
বে, স্থুল দেহেরও এক গ্রকার চৈতন্ত থাকে । প্রকৃত 
মানবের যগ্ঘপি এ চৈতন্ত হইত, তাহা হইলে সংজ্ঞা ফিরিয়া 
আসিলে, তা্ভার স্বৃতিতে সংস্ঞাহীন অবস্থার ক্রিম্নাকলাঁপ 
সমস্তই থাকিয়' বাই । পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক বলেন যে, 
এই ক্রিয়া স্নায়বিক প্রতিক্রিয়া-জনিত 11২60৩% 40101)। 
এই উত্তরে শাধারণের অনুসন্ধিৎসা চত্রিতীর্থতা লাভ করে, 
কিন্তু গ্রন্কৃতপক্ষে বিজ্ঞানবিদের এই উত্তরটি মূলাহীন ; 
' কারণ, এই সংস্ঞাহীন অবস্থায় যাহ। ঘটিয়া থাকে, “নসায়বিক 
প্রতিক্রিয়া” তাহার কারণ নয়, তাহারই নামান্তর মান্র। 
চালভাজা ফি--ইছাঁর উত্তরে তাঁজ! চাল বলি, যেমন 
বুঝান হইল, বৈস্তানিকের এই উত্তরও. অনেকটা তন্দ্রপ। 


শিরা! 


আমর! দেখিলাম যে, চৈতন্ের আধার মানব জীবাজ্মা 
পক্মদেহের সহিত স্থুলদেহ হইতে উদগত হইলেও স্থুলদেহে 
একরূপ চৈতন্ত থাকে। কিন্তু এই চৈতন্য অতি ক্ষীণ, 
মতি ম্লান; অতএব জাগ্রৎ অবস্থায় তাহা মানবদেহকে 
যেরূপ আয়ত্ত রাখিতে পারে, নিদ্রার সমর তদ্রপ পারে 
না। আমরা পূর্বে আলোচনা করিয়া আসিয়াছি--কিরূপে 
শরারের অবস্থার পরিবর্তনের সহিত আমাদিগের মন্তিষ্কের 
স্বাভাবিক কার্ধের বিকার হয়। জাগ্রদবস্থার মানবের 
চৈতন্ঠের পূর্ণ আয়ত্তকালে যদি মন্তিক্ধ ও স্াুমগুলীর ক্রিয়া 
অস্বাভাবিক ভাবে কার্য করে, তবে নিদ্রাকালে যখন 
মন্তিক্ক ক্ষীণ চৈতন্তের অল্প আয়ত থাকে, তখন যে সে 
অধিকতর অস্বাভাবিক ভাবে কাধ্য করিবে, তাহাতে আর 
বিচিত্রতা কি আছে? তাই খাগ্সামঞ্রী সমাক্‌ পরিপাক না 
ইল, আমরা নানারূপ অস্বাভাবিক স্বপ্ন দেখিতে থাকি । 

নিদ্বাকালে এই স্থুল দৈহিক চৈতন্যের অনেক বিশেষত্ব 
আছে; এখন আমরা সংকক্ষপে তাহার 
আলোচনা করিতেছি। ইহা ঠিক 
প্রাণহীন যন্ত্রের গ্াঁয় কার্ধা করে) 
নির্বাচন বা বিচার করিবার শক্তি ইহার থাকে না। তাই 
ইতার কার্যে একটা অসংলগ্রত1, একট? বিপর্যায়, অনেকট! 
অস্থাভাবিকতা দৃষ্ট হ্য়। ইহার দ্বিতীয় বিশেষত্ব ইহা 


এট চতন্ঠের বিশেষহ 
কি? 


১২৪ সগ্িতন্ত। 


কোনও ভাবকে ভাবরূপে ধারণা করিতে পারে না । কোনও 
ভাব আঁসিলে, তাহা ভাবরূপে গ্রহণ না করিয়া, দৃষ্তরূপে 
গ্রহণ করে এবং সে নিজেই সেই দৃশ্ঠের নায়ক হয় । 
নিরালম্ব ৰা নির্ব্বিশেষ চিন্তা (8)50500,04£1) বা স্বৃতি 
আঁসিলেই তাহা প্রত্যক্ষ গোচরোপযোগী একটা কাল্পনিক 
দৃশ্ত বা চিত্ররূপে প্রতিভাত হয়। মনে করুন, কোনও 
রূপে নিদ্রিতের পাথিৰ মস্তিদ্ধে কোনও মহত্বের ভাব 
আসিয়৷ প্রতিঘাত করিল, অমনি সে দ্বপ্পে দেখিবে যে, 
সেই মহত্বভূষিত একজন মহাপুরুষ আসিয়া তাহার নিকট 
তীহার মহত্বের পরিচয় দিতেছেন। সেইক্প দ্বণার চিন্তা 
আসিলে, সে স্বপ্ন দেখিবে যে, একজন লোক 'আসিয়! 
নিদ্রিতের প্রতি তীব্র ঘ্বণা প্রকাশ করিতেছে। 
আবার কোনও দেশ বা স্থানের কথা স্মরণে আসিলে, 
নিদ্রিত বাক্তি করনা করে যে, সে সেই দেশে বাঁ স্থানে 
উপস্থিত হইয়াছে । আমরা! যখন জাগ্রদবস্থায় কলিকাতায় 
বসিয়া দিলু বা আগ্রার বিষয় চিন্তা, করি, তখন কল্পনা 
* “আমাদিগকে তততৎস্থানে লইয়া যায়, এবং আমরা তত্রতা 
সৌনাধ্য কল্পনা-সাহায্যে দেখিতে থাকি; কিন্তু সেই সময়ে 
আমাদিগের কি মনে হয় যে, আমাদিগের স্থলদেহ কলিকাত' 
ত্যাগ কাঁরয়া দেই সেই স্থানে বিচরণ করিতেছে? তাহ 
হয় না। আমরা বিচারশক্তি বার! অতি সহজেই বুঝিতে 


নিদ্রাবস্থা ১২৫ 


পারি বে, আমরা কলিকাতা ত্যাগ করিয়া অপর কোথাও 
বাই নাই। স্বপ্রাবস্থায় কিন্ত আমাপিগের মনে হয় যে, 
আমরা প্রকৃতই সেই সেই স্থানে উপস্থিত হইয়াছি। যাহার 
সাভাবো আমর! বিচার করিতে পারি, সেই মনোময়-কোষ 
সগ্দদেছের সহিত আমাদিগের স্থুলদেহ ত্যাগ করায়, 
আমাদিগের অলীক কল্পনাকে সংযত করিবার আর কিছুই 
থাকে না। তাই আমাপগের মনে হয়--আমরা যথার্থই 
সেট সেই স্থানে আবিভূতি হইয়াছি। 
এইরূপ স্বপ্নে এক স্থান হইতে স্থানান্তরে বিচরণের 
থা আমরা প্রায়ই শুনিতে পাই । ইহার বিশেষত্ব এইটুকু__ 
হ্বপ্-দ্রষ্টা সহসা যে একস্থান হইতে অপর স্থানে উপস্থিত 
হয়, তাহতে সে বিস্মিত, হয় না। এইরূপ যে কেন হয়, 
তাহা হয়ত আমার বণিবার আবশ্তকতা নাই। যাহা 
হইতে বিল্ময় উৎপাদিত হইতে পারে, স্থুল মস্তিফে এমন 
কডুই নাই। স্থুল মস্তিষ্ধ সাহায্যে কেবগ একথানি চিত্র 
উৎপাদিত হয়, এবং তাহাই তাহা অন্থৃভব করিতে নমর্থ 
হয়। স্বাধীনভাবে কোন বিষয়ের বা দ্রব্যের অনুক্রম বা. 
পারম্পধ্য বিচার কর! মনের ক্রিয়া,--তাহা স্থল মন্তিফের 
ক্রিয়া নছে। 
একথা সকলেই জানেন থে, অনেক সময়ে প্রিন্বতষের 
একথানি অতি পুরা ৬ন ছিন্ন পত্র, একটি ক্ষুদ্র শব্ধ বা কথা, 


১২৬ স্বপ্রতত্ব । 


“গানের একটি কলি. একটি সুর, বাঁ লামার একটি পুষ্গ, 
£জামাদিগের বিস্বত জীবনের অনেক হারান কথ! মনে 
জাগাইয়া৷ দেয়। আবার অতীত ঘটনা, পূর্বের বিশ্বৃত 
:কাহিনী অভিনব বেশে মানসে জাগিয়া উঠে' হর্ষে দুঃখে, 
লোভে উৎমাহে, ক্রোধে ও প্রেমে আমরা যুগপৎ বিভোর 
হই। এই ত হইল জাগ্রদবস্থার কথা। স্বপ্লাবস্থায়ও 
এইরূপ একটি স্মারক বা! নিদর্শন ততসম্বন্ধীয় অতীতকালের 
কতকগুলি চিত্র জাগাইয়া দেয়। কিন্তু সেই চিত্রগুলি 
প্রায় অসংবদ্ধ বা অসংলগ্র। অতএব তাহাদিগের ব্যঞ্জনায় 
ঝা সংহতিতে জীবনের সেই অতীত আখায়িকাটি অঙ্কন 
করিতে পারে না। বায়স্কোপের (731০5০01০ ) চিত্রগুলি 
পরস্পর সংলগ্ন বলিয়া এবং তাহারা নেত্রপটে ঘুগপৎ জায়মান 
হয় বলিয়া, আমর! সেই চিত্রগুলির সংহতিতে একটা দৃশ্ঠ 
দেখিতে পাই; কিন্তু বদি তাহারা মেইরূপ না হয়, যদি সেই 
চিত্রসমষ্টির মধ্য হইতে কতকগুলি অপসারিত করা হয়, 
তাহা! হইলে, তাহাদিগের ব্যঞ্জনায় কোনও নির্দিষ্ট দৃশ্য না 
'দৈখাইয়া কতকগুলি অসংলগ্ন সম্বন্ধহীন চিত্রই দেখা যায়। 
বপনাবস্থায় ঠিক তাহাই হয়। স্বপ্নে সংলগ্ন চিত্রগুলি ঠিক 
পর পর মনে আসে না, অতএব এইরূপ হয়। আর 
স্মরণেই বা আসিবে কি করিয়া? একজনকে যদি কোনও 
সময়ে কতৰগুলি অর্থহীন-_সম্বন্ধহীন কথ! ৰলিয়া, পরে 


নিজ্রাবন্থা। ১২৭ 


তাহাকে সেইসলি আবৃত্তি করিতে বলা হয়, সে যেমন তাহা 
পারে না, স্বপ্নকালেও ঠিক সেইরূপ সমস্ত চিত্র গুলিকে 
জামাদিগের স্থুলদেহের মন্তিক্ষ ধারণা করিতে পারে না। 
কেহ কেন্ন প্রশ্ন করিতে পারেন যে, জাগ্রদবস্থায় স্মৃতি 
আসে কেন? জাগ্রদবস্থায় স্ারক ভাবোদ্দীপক ; অতএব 
যেমন অর্থসুক্ত বাক্য অতি সহজেই স্বৃতিতে আসে, সেইরূপ 
ভাবটি মনে আঙ্গিলে তাহাই সমকাল-সন্তৃত চিত্রগুলি 
গঠন করিয়া দেয়। 

এই স্কুল সন্তিক্ক-চৈতগ্তের আর একটি বিশেষত্ব এই যে, 
ইহা অতি মৃদু পাশ বা অভিক্ষীণ ধ্বনি বেশ অনুভব করিতে 
পারে। কেবল এই অন্থুভব করিয়াই ইহা নিশ্চিন্ত হয় 
না,_ইহা তিলকে তালে পরিণত করে। সেই সামান্ত 
অনুভূতিকে বাঁড়াইতে বাঁড়াইতে তাহাকে একট, মঙ্তা 
ব্যাপারে পরিণত করে। এই তন্টি বুঝিতে আমরা নিয়ে 
দ্ুই একটি উদাহরণ দিতেছি । 

একজন স্বপ্ন দেখিল যেন তাহার ফাঁসি হইয়াছে । সে 
স্বপ্ন” প্রকৃতই বন্ধনের বন্তণা অনুভব , 
করিয়াছিল। কেন বে এইরূপ ভীষণ 
স্ব দেখিল, এইটি নিরাকরণ করিতে যাইয়া দেখা গেল যে, 
তাহার পিরাণের কণ্ঠবেষ্টিকা তাহার গলদেশকে সজোরে 
টাপিয়া রহিয়াছে। নিদ্রিত আর এক ব্যক্তিকে একটি 


উদাহরণ | 


১২৮ স্বপ্রতন্ব। 


পিন্‌ (7) ফুটাইয়। দেওয়ায় সে স্বপ্ন দেখিল যে, দনদুদ্ধ . 
করিতে করিতে আততায়ী তাহাকে ছুরিক! বিদ্ধ করিল। 
একজনকে সামানা জোরে চিমটি কাঁটায় সে স্বপ্প দেখিল 
যে, সে এক ভীষণ বনা জন্তর করাল কবলে পতিত 
হইয়াছে। ফরাশীম মরি সাহেব (2150১) একটি সুন্দর 
্বপ্পবৃত্বান্ত লিখিয়াছেন,- 

একদিন তিনি শধ্যায় শায়িত ৪ নিদ্রিত আছেন। 
তাহার পালস্কের চতুদ্দিকে পিস্তলের ৰেষ্টনী। দৈবক্রমে 
তাহার শিরস্থ বেষ্টনীটি স্থান্চ্যুত হইয়া তাহার গলদেশকে 
স্পশশ করিল। তিনি স্বপ্প দেখিলেন, যেন ভীষণ বিপ্লুবে সমস্ত 
ফরাপা দেশ গ্রাস করিয়াছে। তিনি একজন তাহার 
অভিনেতা | শেষে বিপক্ষ পক্ষ গিলোটিনে  0811000 ) 
স্টাহার শিরশ্ছেদ করিল। 

“অপর একজন লিখিয়াছেন, - প্রতিদিন তিনি স্বর 
দেখিতেন, যেন তাহার চতুদ্দিকে বিকট চাৎকার ও বজ্র 
নির্ধোষ হইতেছে। প্রথম প্রথম তিনি কিছুতেই ইহার 
. কারণ নিরূপণ করিতে সমর্থ হন নাই) অবশেষে তিনি 
তাহার প্ররুত কারণ নির্ণয় করিতে সমর্থ হইলেন। তিনি 
প্রায় শয়নকালে তাহার কর্ণ পিধানের উপর সন্তন্ত 
করিতেন। তিনি দেখিলেন, তাহাতে একপ্রকার অস্ষুট 
মশ্রিত ( আবদ্ধ বাযুর জন্ত রুধিরের প্রবাহজনিত ইত্যাদি) 
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শব হইতেছে । তিনি স্থির করিলেন, এই শঙই স্বপ্নকালে 
& মেঘগর্জনের উৎপাদক । তিনি অন্যভাবে শয়ন করিয়া 
আর এইক্প শব্দ অনুভব করিতেন না। 

বৈজ্ঞানিকেরা অনেক সময় বাহা উপায়ে শ্বপ্রাবন্থা 
আনিয়া স্বপ্র-্রভম্ত উদঘাটন করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। 

পরস্থ তাহারা প্রতোক বারেই ৰে 

বাহ উপায়ে শপ্প 
দি ও বৈজ্ঞানিক এইরূপ কৃত্রিম স্বপ্নাবস্থা আনিতে সমর্থ 

উপায়ে তাহার হইয়াছেন, তাহা! নহে; তৰে তাহারা 

পরা! । 
কখন কখন সমর্থ ও হইয়াছেন । আমরা 

তাহাধ্গের পরীক্ষার ছুই একটি উদাহরণ নিয়ে উদ্ধৃত 
করিয়া দিলাম। ৃ 

একজন নিদ্রিত ব্যক্তির গলদেশে সহসা করাহাত 
করিয়া তাকে জাগরিত করা হইল। সে জাগরিত 
হইবামাত্র তাহাকে প্রশ্ন করা হইল.-_-“তুমি কি কিছু স্বপ্ন 
দেখিতেছিলে ?” জাগ্রৎ ব্যক্তি উত্তর করিল,-_”“ইা৷ আঙি 
এইমাত্র স্বগ্ দেখিতেছিবাম-_বেন আমি এক ব্যািকে খুব 
করিয়াছি। তাহার পর আমি ধৃত হইয়া বিচারালয়ে * 
আনীত হই। দেখিলাম, সম্মুখে বিচারক, আমার বিচার 
হইতে লাগিল। সাক্ষীদিগের সাক্ষ্য গ্রহণ কর! হইল। 
আমি অপরাধী, ইহা সপ্রমাণ হইল এবং বিচারক আমার 
গ্রাপদণ্ডের আদেশ দিলেন । আমি বধাতৃমিতে নীত 


নী 


১৩০ স্বগ্রুতস্্ব। 


হুইলাম। আমার গলদেশে গিলোটিনের ছুরিকা নামিল। 
ইহাতেই আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল 1” 

জার্মানী দেশীয় রিচাস , ]২10)679 ) সাহেৰ লিখিয়া- 
ছেন,-“একজন নিদ্রিত বাক্তিকে বন্দুকের শবে নিদ্রাভঙ্ষ 
করাইয়া তাহার হ্বপ্রের বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়। সে বলিল__ 
নে খপ্র দেখিয়াছে যেন সে সৈনিকের কার্য কারত। 
অবশেষে কোনও কারণে সে স্বদেশতাগ করিয়া পলাতক 
হয় এবং নানারূপ কষ্টসহা করে। পরে সে ধৃত হইল 
এবং বিচারে তাহার প্রাণ“গ্ডের আজ্ঞা হইল। ছুূর্গের 
সন্গিহিত ময়দানে সৈম্তপরিবেষ্টিত হয় সে দণ্ডায়মান, প্রতি 
মহূর্থে মৃত্যুর অপেক্ষা করিতেছে, এমন সময় একটি বন্দুক 
হইতে অগ্নিশ্রিখা বাহির হইল, বন্দুকের শব্ধ তাহার কানে 
গ্রবেশ করিল। ইহাতেই তাহার নিদ্রাভঙ্গ হহল।” 

সাফেন্স্‌ (১8675) নামক একজন জার্মান লেখক 
লিখিতেছেন,-“বাল্যকালে আমি এক শয্যায় ভ্রাতার সন্ধি 
নিদ্রিত আছি, এমন সময় স্বপ্ন দেখিলাম, যেন আমি কোনও 
'নির্জন পথিমধো বিচরণ করিতেছি । হঠাৎ একটা 
বিকটাকার বন্তজস্ত আমাকে আক্রমণ করিতে ধাবিত 
হইল। আমি প্রাণপণে আত্মরক্ষার জগ্ঘ ছুটিতেছি, সেই 
পণ্ডও আমার পিছু পিছু ছুটিতেছে। অবশেষে আমি 
সুখে সোপানরাঁজি দেখিতে পাইলাম এবং তাহার সাহায্যে 
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উপরে উঠিতে লাগিলাম। কিন্তু ভয়ে ও শ্রমে অভিভূত 
হইয়া আমি এক প্রকার চলচ্ছক্কিশূন্ত হইয়া পাঁড়লাম। 
সেই তীষণ জন আমাকে ধরিয়া ফেলিল এবং আমাঙ্ 
উরুদেশ আহত করিল । ইহাতেই আমার নিদ্রাভক্গ চন্ব। 
কিন্তু জাগরিত হইয়া দেখি যে, আমার ভ্রাতা আমার উরু- 
দেশে চি্টি কাটিয়াছে।” 
আমরা এইরূপে দেখিলাম, স্থূল দৈহিক মন্তি্ষ শ্বপ্র- 
চৈতন্থকে কিরূপ জটিল করে; আমর! 
দেখিলাম,_তাহা কিরূপ অতি সামান্ত 
সাধারণ বিষয়কে অতিরঞ্জিত করিয়া মুহূর্তের মধ্যে 
এক অভিনব উপন্যাস প্রস্তত করে। এখনও আমাদিগেকক 
শপ্রোন্ভীবক অন্যানা ফারণের কথা আলোচনা করা হয় 
নাই। আমাদিগের পিওদেহ, কামদেহ, মন ইত্য'দির সহিত 
শ্বপ্নচৈতন্যোর কিরূপ সম্পর্ক তাহা এবং স্বপ্নবিষয়ক আরও 
অনেক কথা বলা হয়ঞ্লাই । আমরা! তাহা ধারা বাহিকরূপে 
আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব। * 


উপসংহার । 


৩। পিগদেহের মস্তি । 
আঙহরা পিও দেহের আলোচনা কালে দেখাইয়া 
জানিয়াছি যে, গ্ুল-দেহস্থিত (ভাগ দেকস্থিত ) মনি 


১৩২ স্বতন্ত্র । 


অপেক্ষা ইহা কত অন্নতর কারণে বিকৃত ₹য়। আমরা 
তথায় বলিয়া আগিয়াছি যে, জাগ্রৎ অবস্থায় চৈতন্যের 
যে বিকর দৃষ্ট হয়, নিদ্রাকালে বা স্বপ্লাবস্থায় তাহা অপেক্ষা 
অধিক বিকার হন। আমরা এইবার এই সতোর অল্লা- 
ধিক বিশদভাবে আলোচনা করিব । নিদ্রাবস্থায় মানব 
চৈ"না, সঙ্গ দেহ আশ্রয় করিয়া, স্থলোপাধি হইতে নিষ্ঞাস্ত 
হইলে দানবের পিগু দেহ তাহার ভাগ দেহ হইতে 
বিচ্ছিষ্ য় না; তাহা সাধারণতঃ ভাণ্ড দেহের সহিত 
জড়িত হইয়া থাকে । এ কথা আমরা পূর্বে বলিয়া! আসি- 
স্াক্তি। জগৎ অবস্থায় মানব-চৈতন্য যেরূপ পি 
দেকে শাায়ন্ধ রাখে, নিদ্রাকালে তাহা উদ্গুত হইলে, যে 
অতি দ্দীণ ঈৈহনা অবশিষ্ট থাকে, তাহ! এই দেহকে সেরূপ 
ম্ববশে রাখিত পারে না। অনএব নানা বাহ কারণে 
তাহা অন্দিপন্ন হয়। 
নিদ্রাভিদত বাকিকে যদি কোন লুক্ষদর্শী অব- 
ৃ লোকন করেন, তাহা হইলে তিনি কি 
ই দেখিতে পান? অন্ত চিন্তাশ্রোত 
কোথা হতে আসিতেছে,নিপ্রিতের পিগুদেহস্থিত মস্তিফকে 
পর্যায়ক্রমে মধিকাঁর করিতেছে, আবার সরিয়া যাইতেছে । 
প্রাবুটের পুণিমা রজনীতে গগনের যে সুর দৃশ্য হয়, 
তাহার সহিত ইচার বেশ তুলনা হয়। গগনে বিক্ষিত 


নিদ্রাবস্থ। ১৩৩ 


অনন্ত জলদ-খণ্ড পবন-হিল্লোলে ভাসিতে ভাদিতে পর্ধযাক়- 
ক্রমে আসে, ক্ষণকালের জন্ট অমৃতধারাবর্ধী চন্দ্রমাকে 
আচ্ছন্ন করে, তাহার পর আবার অনস্ত গগনে ভাসিয়! 
ায়। নিদ্রিত ব্যক্তিরও ঠিক তাহাই হয়। সাধারণে মনে 
করিতে পারেন, এই যে নানাবিধ চিন্তার তরস্কাবশি, ইছার! 
সমন্তই নিদ্রিতের নিজের চিন্তা । এই ধারণ; সম্পূর্ণ 
ভ্রমাত্মক ; কারণ যাহার সাহায্যে মানব চিন্তা কারতে 
সমর্থ হয়, সেই মন নিদ্রাকালে তাহার ভাণ্ড ও পিগুদেছ- 
সমদ্থিত স্থুলশরীর ত্যাগ করিয়া উদ্গত হইয়া যায়। অতএব 
তখন পিগুদেহস্থিত মস্তিষ্কে আর স্বাধীন ভাবে চিন্ত' করি- 
বার শক্তি থাকে না। ইহারা তাহার নিজের চিস্তারাজি 
নহে। অপরের চিস্তাসমূত যাহ! সাধারণের 'অদৃশ্যভাৰে 
মেঘ-খণ্ডের ন্যায় শুন্যে ভাসিয়া বেড়ায়, ইহারা তৎসযস্ত | 
কোন কোন পাঠক হয় 5 ভাবিতেছেন যে, ও আবার 
কি কথা? মানব-চিন্তা কি কথনগ 
ধূজিপটলের মত আকাশে উড়িয়া 
বেড়াইতে পারে? সত্য সতাই চিস্তাগুলি এক একটি মূর্তি- 
বিশেষ। তাহার! ইন্দিকগ্রাহ্থ। তবে তাহারা যে ইন্দিয়ের 
্বারা গ্রাহা হয়, তাহা আমাদিগের এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দিয্ের 
কোনটিই নয়। ইহারা আমাদ্গের সুন্ ইন্দ্রিয় দ্বার অন্ু- 
তত হয় এবং সেই অনুতবকে দিব্যদর্শন বলে। ধাহারই 


চিনতামৃত্তি বা কৃতা1। 


১৪ স্বপ্নতত্ব। 


দিবা-দৃষ্টি বিকসিত তইয়াছে, তিনিই তাহাদিগক্ষে প্রত্াক্ষ- 
গোচর করিতে পারেন। পাইওনিয়র (6101061) পত্রিকায় 
তৃতপূর্ব দক্ষ সম্পাদক, স্বাধীনচেতা শ্রীযুক্ত এ, পি, সিনেট্‌ 
মহোদয়ের পূর্বব জীবনের সুকর্ণের ফলে তিনি এক মহধির 
ক্কপাপান্র হইস্নাছিলেন। জীবনুক্ত মহাপুরুষ তাহাকে 
অনেক সময়ে শিক্ষা দিয়া আসিয়াছেন এবং কখন কখন 
পত্রিকাও লিখিতেন : সিনেট, মহোয় "176 0০০০1 
ড/০111 (আধ্যাত্মিক জগৎ) নামক একখানি পুস্তক রচনা 
করিয়াছেন। ইভাতে এইরূপ অনেক উপন্দেশ ও পত্রিকা 
সঙ্কলিত আছে । আমি পাঠকবুন্দকে এই পুস্তকখানি পাঠ 
করিতে অনুরোধ করি। তাহাতে শিক্ষাপ্রদ ও আশ্চর্য্য 
জনক অনেক কথা সন্নিবেশিত আছে । আমি সেই পুণ্তক 
হইতে নহাপুরুষের একখানি পত্রের সার সংগ্রহ করিয়া 
দিতেছি? মূল পত্রিকা! খানিও পাদ টিগ্লনীতে সন্নিবেশিত 
করিয়া দিলাম | মঙ্কাপুরুষ লিখিতেছেন,-- 

“মানবের মানসে উদিত ভাৰ, সুক্মলোকে প্রবেশ 
করিয়া ক্রিয়াশক্তিশালী একটি প্রাণিরপে পরিণত হয়। এই 
প্রাণিগণের জীবন-কাল তাহাদিগের অষ্টায় চিন্তার একাগ্রতা 
ও তীব্রতার উপর নির্ভর করে। চিন্তা সং হইলে তৎসথষ্ 
মূর্তি, সংক্রিয়াশালী শক্তিমান্‌ বন্ধুরপে এবং অসং চিন্তায় 
প্রকৃত হইলে মানবের অনিষ্টকারী শক্রকূপে বিচরণ করে। 


নিত্রাবস্থা । ১৩৫ 


এই মহাশুন্তে আমরা অহরহঃ প্রতিমুহূর্তে এইরূপ কতশত 
প্রাণী স্থষ্টি করিতেছি। আনাদিগের প্রত্যেক কামনা, 
প্রতোক আবেগ ও আসক্তি হইতে একটি চিন্তা মূর্তি 
্রস্থত হইতে থাকে । মহাশূন্যে এইরূপ কি মহান্‌ প্রাণি 
শোত চলিতেছে; এবং তাহা কিরূপ চৈতনা-ৰিশিষ্ 
ক্সামুৰান্‌ অপর প্রানীর উপর প্রতিক্ষণে কাধ্য করিতেছে! 
ইহার! হিন্দুর কর্ম ও বৌদ্ধের স্বন্দ। যোগী ইহাদিগকে 
সজ্ঞানে স্বেচ্ছায় প্রসব করেন, অপর লোক অজ্ঞাত ভাবে 
তাহা প্রসব করে 1৮5 
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১৩৬ স্বপ্নতত্ব। 


খষি যাহা পন্দ্রে বাক্ত করিয়াছেন, তাহা যেন ভগবানের 

উক্কির প্রতিধ্বনি বলিয়া মনে হয়। গীতায় আছে,_ 
“ভূতভাবোন্ভবকরো বিসর্গঃ কর্মমসিতঃ 1” 

[ তৃতদ্দিগের ভাব (উৎপত্তি ), উদ্ভব (বৃদ্ধি)-কারক 
ষে বিসর্গ, তাহাই কর্ম নামে অভিহিত হয়। যে ক্রিয়া 
্বারা পূর্বকথিত অসংখ্য জীবের উৎপত্তি হয়, তাহাই কর্ম 
যেমন একমান্র অদ্বিতীয় ব্রন্ষে যে অসংখ্য জীবভাবসম্পাদ্দক 
স্ষ্টি-ব্যাপার, তাহাই আদি-কন্দম রূপে অভিহিত হয় ৰ! 
তাহার সেই করনা বা চিস্তা--"যথা পূর্বমকল্লয়ং”__ 
যেমন জাদি কর্ম, সেইরূপ প্রত্যেক মানবের পূর্বোক্ত জীব- 
সৃষ্টি “কর্দ”নামে অভিহিত হয়। ] 

শাস্ত্র পূর্বকথিত মানব-চিস্ত-কষট-মূর্তিকে “কৃতা? 
বলিয়৷ অভিহিত করিয়াছেন। কোথাও ব আবার তাহা- 
দিগকে “্যক্ত-দেবতা-বিশেষ” বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন । এই 
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নিদ্রাবস্থা | ১৩৭ 


সমস্ত চিন্তা প্রন্থুত মূর্তির এক একটি নিদিষ্ট বর্ণও আছে। 
সুক্মদশী তাহাদিগকে দেখিতে পাঁন। এইরূপে ধাহারা 
এই সমস্ত মূর্তি প্রতাক্গীভূত করিতে পারেন, তাহাদিগের 
কেহ কেহ -হাদদিগের সম্বন্ধে আলোচন৷ করিয়াছেন, এবং 
অনেক স্থলে চিন্তামৃর্তির সুন্দর ও সুরঞ্জিত চিত্র সাধারণের 
্মীপে প্রচার করিয়াছেন। পাঠকগণের মধ্যে কেহ 
ইচ্ছা করিলে, শ্রদ্ধেরা ইমতী এমনি বেসেণ্ট মভোদয়া ও 
শ্রীযুক্ত লেড. বিটার কৃত “[1)9410 [0775৮ (চিস্তামৃষ্তি) 
নামক নানা চিত্রে বিভূষিত উপাদেয় পুস্তক পাঠ করিতে 
পারেন । তথায় এই বিষয়ের বিস্তত আলোচন! দেখিতে 
পাইবেন। 

এই সমস্ত চিন্তামুত্তি সাধারণত: মানব-নয়নের 
অগোচরীভূত হইলেও যজঞ্জের দ্বারা বা তীব্র ও একাগ্র 
চিগার সাহাযো এই সমস্ত মুর্তি এত স্থুলীভূত হয় যে, সাধারণ 
মানব৪ তাহাদিগকে কখন কখন দেখিতে পায়। প্রহলাদকে 
বিনাশ করিবার জ: মন্দের সাহাযো ষে সমস্ত “কতটা” স্থষ্ট 
হইয়াছিল, তাহারা সকলের স্থুল-চক্ষের গোচরাতৃত্ত 
হইয়াছল। ফরাসিস্‌ বিজ্ঞানাচার্ধ্যগণ চিন্তামু্তিগুলির 
স্ুলীকরণে ষে প্রয়াস করিতেছেন এবং সে বিষয়ে 
(ধন্য তাছাদিগের অধাবসায় 1, তীহারা কতদূর যে সমর্থ 
কইয়াছেন, তাহা! আমর! পূর্বে লিপিবদ্ধ করিয়া আসিয়াছি। 


১৩৮ স্বপ্নুতস্ । 


আমি বলিতেছিলাম যে, আমরা অহদিশ অপরের 
চিন্তারাজি পরিবেষ্টিত হইয়া অবস্থান করি। সাগরমধ্য- 
হট স্থিত প্রবাল-শৈল যেমন তন্দ্রাহীন সমুদ্রের 
লহরীলীলার মধো অবস্থিত, মানবও তদ্রুপ । 
মহাশুন্তে ভাসমান মানবপরিত্যক্ত চিন্তা-তরঙ্গ অনস্তধারায় 
একটির পর একটি আসিয়! তাহার মস্তিষ্কে আঘাত করে, 
এবং কিয়ৎক্ষণের জন্ত তাহ! অধিকার করিয়া থাকিয়া, 
আবার একটির পর একটি সরিয়া পড়ে । সমুদ্রের লহরী- 
লীলার হ্যায় চিস্তা-তরঙ্গের বিরাম নাই, অবসাদ নাই। 
তবে ষর্দি আমরা! আপনারাই চিন্তা করি, এবং আমাদিগের 
মন্তিফ আমাদিগের নিজ নিজ ভাবনায় সম্পূর্ণরূপে অধিকৃত 
থাকে, তাহা হইলে এই সমস্ত বাহ্‌ চিন্তা-শ্রোত আমাদিগের 
ৰড় একটা কিছুই করিতে পারে না) কিন্তু, যে মুহুর্তেই 
আমরা নিশ্চিন্ত হই, আমনি নানা লোকের অসংলগ্ন, 
সন্বন্ধহীন চিন্তারাজি আমাদিগের মস্তি আকার 
করিয়া ফেলে । * 
মন্তিফে আদিয়া ঘাত প্রতিধাত করিলেও, আমর! 
এই সমস্ত চিন্তা-তরঙ্গের অধিকাংশেরই কোন সংবাদ 
রাখি না; তবে জামরা যে প্রকৃতির লোক, তৎ- 
প্রক্কতাম্থ্যায়ী যদি কোন চিন্তা আমাদিগের সুক্মদেহস্থিত 
মস্তিষ্কে আদিয়া আঘাত করে, এবং স্বভাবতঃ যেরূপ 
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প্রকারের ভাবনা করিতে আমরা অভান্ত, তজ্জাতীয় 
ভাবনা যদি আসে, তাহা হইলে আমাদিগের মন্তিফ 
সাগ্রহে তাহা ধারণ করে এবং অপরের সেই চিস্তাকে 
নিজন্ব করিয়া, তাহাকে আপন বর্ণে রঞ্জিত করে। এই 
চিন্তা আবার তজ্জাতীয় অপর চিন্তারাঠিকে আকর্ষণ 
করে; কখনও বা তজ্জাতীয় অপর এক গ্রকার চিস্তার 
উদ্ভাবনা করে। এইরূপে অলীক চিস্তা-রাশি আমাদিগকে 
সদাই ঘিরিয়া থাকে । 
সাধারণ মানব .ব গুলিকে আপনার ভাব বলিয়া বর্ণনা 
করে, তাহাদিগের অধিকাংশই এই জাতীর । যিনিই 
. একটু স্থিরভাবে ৰিশ্লেষ করিয়াছেন, তিনিই জ্ঞাত আছেন 
ষে, তাহার ভাব রাশির প্রায় সমগ্র অংশই অপর অপর 
বাক্চির পরিত্যক্ত চিন্তার অংশবিশেষের সংযোজনা মাত্র । 
পরিতাক্ত ও উপেক্ষিত ধান্তাদি আহরণ করিয়া জীবিকা 
নির্বাহ করার বৃত্বিকে, লোকে পউদ্ববৃত্তি” বলে । অতএৰ 
অপরের পরিত্যক্ত ও উপেক্ষিত চিন্তার্শিকে সংগ্রহ 
করিয়া সাধারণে যে নিজ নিক্গ চিন্তা-শক্তির পুষ্টি সাধন 
করে, তাহাকে ও এক প্রকার “উদ্নবৃত্তি” বলা যাঈতে পারে। 
মন বা মনের স্থুল ক্রিয়া-ক্ষেত্র__মন্তিষ্কের ঈপর সাধায়ণের 
কোনই অধিকার নাই । কোঁন একটি নির্দিষ্ট সময়ে সে যে 
কি চিন্তা করিতেছে, বাঁ এই চিন্তা কেন আসিতেছে, ৰা 
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কোথা হইতে আসিতেছে, দে কিছুই বুঝিতে পারে না। 
কোন একটি নিদ্দিট বিষিয়ে সে মনকে নিবদ্ধ রাখিতে 
পারে না। কোথায় মন দানবের ইচ্ছাধীন হইয়া চালবে, 
না তাহা স্বাধীন ভাবে কাধ্য করে। কখন হহা নানাজাতীয় 
চিন্তাবলি স্থষ্টি করে, কখনও বা ইহাতে অপরের চিন্তা 
অস্কুরিত হইয়া, ফল ফুলে সুসজ্জিত জটিল ভাবনা-লতার 
সষ্টিকরে। তখন আর সেই ভাবনাব্রততীর যে কোথায় 
মূল, তাহা নিরাকরণ করা! যায় না। 

ইহার ফল এই হয় যে, যদি কেহ কোনও বিষয় লইয়া, 
তাহা ধারাবাহকরূপে চিন্তা কাঁরতে যায়, তাহার চিত্ব'ক 
সেই বিষয়ে সে নিবন্ধ রাখিতে পারে না; কোথা হইতে. 
অপঙ্গত ও অসংলগ্ন চিন্তারাশি আঁদয়া তাহ র চিত্কে 
অধিকার করিয়া বমে। সে মনকে মং্যত করিতে কখনও 
অভ1ন করে নাই ) অতএব এই চিন্তা-শ্র! তর গতিরোধ 
করিতে সে এখন অক্ষম। মনের একাগ্রতা যে কি, 
তাহ। তাদৃশ লোক বুঝবিতেও পার. না। 'চস্তারাজির 
* একাত্রীকরণ শক্তির অভাব, অসংযত মনোবৃত্তি ও অটল 
ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগে অক্ষম হাই যোগমার্গে প্রবেশের অন্তরায় । 
শান্ত্রকার বলেন যে, রঙ্গোভাগের আধিক্যবশতঃ যে চিত্ত 
চলিত হইয়া তড়িৎ প্রবাহের স্তায় বিষয় হইতে বিষয়াস্তরে 
গমন করে, বা তামস গুণের প্রাধান্ত বশতঃ আলন্ত, 
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মেহ বা তন্ত্রায় আচ্ছন্ন যে চিত্তে অপরের চিস্তাবীজ 
সহজে মন্করিত হতে পারে, তাদুশ চিত্তে সমাধির 
সম্ভাবনা নাই। 

বিশেষতঃ মুঢ় চিত্তের অর্থাৎ যে চিত্তে তামস গুণের 
প্রাধান্য মাছে, তাহার বর্ধমান কালে একটি মহা বিপদের 
আশঙ্কা আছে । এখন মানব বিশেষভাবে স্বার্পর, পাপা- 
চারী ও অসন্চিন্ত"পবারণ। ভাই অহরতঃ যে চিন্যশমুন্তি 
কর্তৃক মহাশনা পর্রপূরিত হইতেছে, তাা গ্বণা ও অনিষ্ট- 
কারী। এই সমস্ত ভাবনা-তবঙ্গ মুঢ়চিত্ত অধিকার করিয়া বসে 
এবং মানবকে স্বার্থপরতা, লোভ, ঠিংসা, দ্বেষ ইত্যাদি চিন্তায় 
নিমজ্জিত কিয়া ফেলে । বিশেষতঃ যাচাঁরা তথাকথিত 
সভাতা'র কেন্দ্রগল নগরীতে অবস্থান করে, তাভাদিগের 
এই বিপদের সন্ভাবন' অধিক | শঠত!, প্রবঞ্চনা, ইন্দ্রিয় 
লালা, দ্বেষ 'ও হিংসার অনন্ত চিন্তারাশি নগর-বাসীকে 
সদাই পরিবেইন করিয়া থাকে এবং তাহারা নানারূপ 
চিন্তমালিন্ের কারণ-হর । মানৰ ষগ্ভপি চিত্তমযমে অভ্যাস 
করে, তাহা হইলে সে অনেক প্রকার অশান্তিকর মানসিক 
উত্তেজনা হইতে উদ্ধার পাইতে পারে। কিন্তু চিত্তসংযম 
অতি স্থলভ নহে; বহুকাল ধরিয়া অভ্যাসের ফলে ইা 
ংসাধিত হয় | ভগবান্‌ শ্রীমদ্ভগবন্গীতায় তাই 
বলিয়াছেন __ 


১৪২ স্বগ্রতন্ব। 


অসংশয়ং মহাবাছে! মনো! ছুনিগ্রহং চলম্‌। 
অভ)াসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহথতে ॥৬৩)৫ 

[ হে মহাবাহ্ো, মন বে ছুনিরোধ ও অস্থির, এ বিষয়ের 
সন্দেহ নাই; কিন্তু হে কৌন্তেয, অভ্যাস দ্বারা মনকে 
নিগৃহাত কর! যায়| ] 

নিদ্র'র সময় এই সমস্ত বাহ্‌ চিস্তা-তরঙ্গ মানবকে 
অধিকতর মািভূত করিয়া থাকে । পূর্বেই বলা হইয়াছে, 
নেই সময়ে প্রকৃত দেহী সুক্ষ দেহ অবলম্বন করিয়া স্থল-দেছ- 
সংশ্রব ত্যাগ করিয়া অবস্থিত থাফে। তাই পিগু-দেহস্থিত 
মস্তিষ্কের উপর দেহীর সেরূপ শাসন থাকে নাঁ। অতএব 
তখন বাস্ চিন্তা-আ্রোত মন্তিষ্ক সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিয়! 
খাকে। পিও-দেহস্থিত মস্তিষ্কের উপর এই সমস্ত বাহ 
চিন্তা-শ্রোতের কিরূপ ক্রিয়া হয়, সে সম্বন্ধে অধুনা অনেক 
পরীক্ষা হইয়াছে। আমরা এই সমস্ত পরীক্ষার বিষয় পরে 
আলোচনা করিব। আমরা দেখিব যে, কোনও উপায়ে 
এ সমস্ত বাহ চিন্তা-ত্রোতগুলিকে বদি এরূপভাবে 
অবরোধ কর! হয় যে, তাহার! যেন পিগ-নেহস্থিত মস্তিষ্কে 
স্পর্শ করিতে না পারে, তাহা হইলে যে এ মথ্িফ 
উদ্নাদীনভাবে থাকিবে, তাহা নহে। "অতীতের চিন্তা- 
রাজি মস্তিষ্কের গুপ্ততাণ্ডার হইতে বাভির হইয়া নবীন 
উদ্ভমে, নবীন বেশে, উজ্জ্বলবর্ণে আবার বিরাজ করে। 
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পরে আমরা এই বিষয়ের একটি উদাহরণ উদ্ধৃভ 
করিব। 


৪। সুক্ষমদেহ। 


আমরা পূর্বেই বলিয়া আসিয়ছি যে, প্রক্কত দেসী 
নিদার সময় এই দেহ আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে। 
ধাঁহারই দিব্যদর্শনশক্তির অভিবাক্তি হইয়াছে, তিনিই 
দেখিতে পান যে, এই শরীরটি শব্যাশাফ়িত শ্ৃলদেহের 
মনতিদুরে ভাসমান থাকে । সকলের সুস্্রদেহ যে দেখিতে 
একপ্রকার তাহা নহে।. মানবের উন্নতির নানাধিকোযর 
উপর তাহার সুপ্ম দেভের আকার প্রকারের তারতমা নির্ভর 
করে। একেবারে যাহার বিকাশ হয় নাই, তাদৃশ লোকের 
সগ্ম-দেহ ডিম্বাকার কুদ্কাটিক! মেঘের মত; তাহার বাহ্থা- 
কারের. বা সেই ভিস্বাকার কুঙ্থাটিকাপুঞ্জের বাহ রেখার 
সাম! নির্দেশ, করা যায়.না। তাহার মধ্যদেশে, আপেক্ষিক 
স্বলতর ভুবলৌ্কিক অগু-সংগঠিত, অপরিশ্কুট, স্থৃলদেহের 
অন্নরূপ তাহার মৃত্তি বিরাজ করে। সেই মৃত্তি অস্পষ্ট ও 
ঘপরিস্ফুট হইলেও, তাহা! দেখিলে উহা! কাহার সুদে: 
ইহা বুঝিতে পারা যায়। অতি স্থূল, অতি নিকৃষ্ট কাম- 
টস্তার 'মাবাতে ইছা স্পন্দিত হইতে থাকে । এতাদৃশ 
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লোকের স্ক্-দেহের আর একট বিশেষত্ব এই যে ইহা 
স্থলদেহ হইতে নিষ্ান্ত হইয়া, তাহা! হইতে বন্থদুরে অবস্থান 
করিতে পারে না । 

মানব যতই অভিব্যক্ত হইতে থাকে,-- উন্নত হইতে 
থাকে, ততই তাহার অগ্ডাকার সুক্ম দেহের সীমা নিদিন্ট 
ও স্পষ্ট হইতে থাকে, এবং তাহার 
অভান্তরস্থিত আকৃতিটি? স্পট ও 
স্থল-দেহের সম্পূর্ণ প্রতিক্কতি হইতে থাকে । আবার ইহার 
বাহ্থ-পদার্থ বোধ শক্তিও ক্রমে ক্রমে বুদ্ধি পাইতে থাকে । 
পূর্বে যেমন অতি স্থুল ও নিরুষ্ট কামনার উত্তেজনায় ইহা 
প্রতিসংবাদী ইত, এখন কেবল তাহাই হয় না; অতি. 
গুল হইতে অতি সুক্ষ পর্যাস্ত তূবল্লেণকের সমস্ত স্পন্দনে ইহা 
অন্ুম্পন্দিত হইতে থাকে । অবশ্য যিনি উন্নত, যিনি পাঁঝক্র 
তাহার সুম্্রদেহ নিকৃষ্ট কাম উত্তেজনায় প্রতিসংবাদী স্ুল- 
তর অন্থ থাকে না। তাই তাদুশ লোকে নিকৃষ্ট কাম 
উত্তেজনা সম্পাদক চিন্তা-তরঙ্গের মধ্যে অবস্থিত থাকিয়াও 
কাম-ভাব পরিপূরিত হন না। তবে যেমন পুতিগন্ধময়, 
অস্বাস্থ্যকর স্থানে থাকিলে, আমাদের স্থুলদেহের অশান্তি 
উৎপাদন করে; এরূপ নিকৃষ্ট কাম উত্তেজনা পূর্ণ চিন্তা- 
সাগরের মধ্যে অবগাহিত থাঁকিলে পবিত্র লোকের সুক্মদেহে 
অশান্তি ও অস্ত. তা বোধ হয়। 


উন্নত লোকের শস্মদেহ। 


নিদ্রাবস্থা। ১৪৫ 


অনুম্তচিত্ত ব্যক্তির সুক্মদেহ, নিষ্রীবস্থায় যেরূপ তাহার 
সথলশরীরের সন্লিধানে অবস্থিত থাকে, স্দুরে সচরাচর গমনা- 
গমন করিতে পারে ন!, উন্নতচেতাঃ পুরুষের সেরূপ হয় না। 
উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তাহার সুম্ম্রদেহের গতিশক্তির বৃদ্ধি হয় 
এবং দেহী স্থুলদেহ ছাড়িয়া সহজে ও সচ্ছন্দে স্ুদুরে পরিভ্রমণ 
করিতে পারে। এই সত্যের অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। 
স্বপ্রেষে অজ্ঞাত ও অপরিচিত স্থানের ও তস্থ লোকের 
ব্যয় কখনও কখনও জান! যায়, তাহা ইহার বিশিষ্ট 
উদাহরণ। 


বষ্ঠ অধ্যায়। 


শপ 


১। নিদ্রীবস্থায় দেহী। 


মানবের অভিব/ক্তির উপর তাহার হুক্ষ-দেহের কার্ধ্য- 
কারিতা, তাার আকার, বর্ণ ৪ গঠনপ্রণালী কিবপ নির্ভর 
করে, তাহা পুর্বে বলা হইয়াছে । এইবার আমরা দেহীর ব| 
সুক্মনেহাঁতিমানীর কথ। আলোচনা! করিব, দেহের পরিবর্তন 
অপেক্ষা, অভিব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে দেহীর অধিকতর পরিবর্তন 
হয়। অবশ্য আমর প্রকৃত আগ্মার কথা বলিতেছি না). 
তিনি স্বভাব: গুণাতীত, তিনি নিতাযুক্ত ; তাহার হ্রাস 
নাই, বুদ্ধি নাই) তাহার জন্ম নাই, মৃতু) নাই । 
ন জায়তে শ্রিয়তে বা কদাচিৎ 
নায়ং ভৃত্বা ভবিতা বা! ন ভুয়ঃ। 
অঞ্! নিত্য; শাশ্বতোহ্য়ং পুরাণো 
ন হন্ততে হন্মানে শরীরে ॥ 
প্রীদ্ভগবদ্গীতা--২য় অ:,২০ গ্লোক। 


[ইনি কখনও জন্মেন না ব। মরেন ন| ) এবং উৎপন্ন 
হইয়া বিস্তমানও থাকিবেন না। কারণ ইনি জম্মরহিত, 


নিদ্রাবস্থা। ১৪৭ 


নিত ( ছাসবৃদ্ধিশৃন্ত ), শাশ্বত ( অপক্ষযশূন্ত ) এবং পুরাণ 
(পরিণামশুন্ত ): ** ৬৯ 

গীতা ধাহাকে অধিভূত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, আমি 
সেই ক্ষর বা একমন্মস্থায়ী “অহং”-প্রতায়ীর কথা বলিতেছি। 
নিদ্রাকালে তিনি কিরূপ অবস্থায় থাকেন? 'যনি পরত 
উন্নতচেতা:, তাহার সম্বন্ধে বা কি? যিনি একেবারে 
আঅনভিব্যক্ত, তাহার সম্বন্ধেই ব| কি 

ুল্ম-দে পূর্ণরূপে বিকনিত হইলে, নিষ্রাকালে দেহী 
ব! ক্ষদেহাভিমানী বা ক্ষর-আত্ব! সক্ষদেহ অবলম্বন 
করিয়া, সুঙ্ম জগতে সদা জাগরূক থাকিয়া কার্যা করেন। 
মাবার যে বক্তি এখন সম্পূর্ণ অনতিবাক্ত, তাহার স্কুল দেহ 
নিদ্দাকালে যেমন অচেতন হংয়। পড়িয়। থাকে, সুক্ষ 
দেহও সেইরূপ সংদগাঙ্গান চেতনবিবজ্জিত হইয়া অবস্থান 
বাব) কেহ যেতাঞার আধঙষ্ঠাতা আছেন, তাহা মনে হয় 
শ এবং কেহ থাকিলেও তিনি সক্লোকের যে কিছু প্রিচয় 
রাখেন, তাছা! বোধ হয় ন!। চিত্রশীলার (ত্রমে. তক 
বিচিত্র চিত্তে পারবেষ্টিত থাকিয়াও অন্ধ সেই সোন্দধ্য 
উপলন্ধি করিতে পারে না। কেন? যে যত্ঘার! 
বরের অমুছূতি হইবে, তাহার দেই যন্্ের,টঙ্ষুর অভাব 
বলিয়। ৷ মেঘের গর্জন বা বীণার মধুর মুচ্ছনী, অঙ্থের 
কর্কশ হর বা কোকিলের হুমধুর কৃজন, আততায়ীয় কঠোর 


১৪৮ স্বগিতব | 


হুঙ্কার বা শিশুর কমনীয় খন্ফুট বাকামথধা--এ সকলই 
বধিরের নিকট যেমন সমান, যেমন কিছুই তাহার অনুভবের 
বিষয়ীভূত হইতে পারে না, সেইরূপ অনভিব্যক্ত লোকের 
সুক্-দেহের বিকাশ হয় নাই বলিয়া, সে হুক্ম লোকের কিছুই 
অনুভব করিতে পারে ন। 

আময়া পূর্বে বলিয়! আসিয়াছি, নিদ্রাকালে এতারৃশ 
লোকের হুক্-দেহ স্থুল-দেহের ঠিক উপরে কুহেলিকার মত 
ভাঙিতে থাকে। স্পন্দহীন অসাড় সেই দেহ প্রকৃতই ষেন 
সল-দেহের আকারে গঠিত বাশরাশি। তাহার যে কোন 
অধিষ্ঠাত। আছে) কই তাহাত মনে হয় না! সেই দেহের 
কোনই সংজ্ঞ। থাকে না। দেহী অবস্থিত থাকিলেও তাহার 
যেকোনও সংবিত্তি আছে, তাহার চিহও দেখ। যায় না। 
সুক্্বজগতের নানা দৃষ্ঠট ও শৰলহরীর মধ্যে অবস্থিত 
থাকিয়াও সেই সমস্ত অনুভব করে, এরূপ দেহীর অস্তিত্ব 
প্রায় উপলব্ধি হয় না) যদি দৈবক্রষে মে কখনও সেই 
হুক্ম লোকের কোনও ভাব গ্রহণ করিতেও পারে, মেই তাঁর 
সে স্থুল-মস্তিষ্কে সধশলন করিয়া দিতে পারে না; কারণ যে 
উপায়ে এইরূপ দেহ হইতে দেহাত্তরে ভাব সঞ্চালনক্রিয়া 
সাধিত হয়, সেই কৌশল তাহার. জনি নাই, বা! দেহস্থিত 
যেষস্ত্রের সাহায্যে এই ক্রিয়া সম্পাদিত হয়, তাহা এখনও 
'বিকসিত হয় নাই। তাঁহার পর কিয়ং-পরিমাণে দেহ সংগঠিত 


নিদ্রাবস্থা । ১৪৯ 


হইলেও তাহ! দেহীর স্থায়ত্বে আসিতেও কিছু বিল্ঘ হয়। 
নবজ্ধাত অপোগণ্ডের হস্তপদ্বাদির উপর যেমন প্রথম প্রথম 
তাহার কোনও আধিপত্য থাকে না, ইঠারও সেইরূপ হয়। 
অতএব জাগরিত হইলে এইবপ লোকের স্বপ্ন!বস্কার কোনও 
অঠভুতি জাগ্রং স্থৃতিতে বর্তমান থাকে ন!। 

তবেকি অনভিব্যক্ত ব! প্রাথমিক অবস্থার মানব একে- 
বারে স্বপ্ন দেখে না? দেখে এবং দেখে না--এই উভয়ই 
সত্য। নিদ্রাকালে সুক্ষ লোকে সন্দেহের সাহাযো যে 
অনুভূতি হয়, জাগ্রদবন্থায় তাহার যে স্বতি থাকে, তাহাকেই 
যদি স্বপ্ন বলা হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, এতাদৃধ 
লোক কথনও স্বপ্ন দেখে না। কারণ এইমাত্র বল' হইল যে, 
নিদ্রাকালে হক্-দেহের সাহাযো সুম্্ম লোকে তাহার কোন 
অনুভূতি হয় ন!, কখনও হইলেও তাহা স্থুল-মস্তিষ্কে সঞ্চণিত 
হয়না। তে তাহার আর এক প্রকারের স্বপ্নদর্শন হয়। 
ভবাগ্রংকালে কোনও সময়ে যে দমন্ত চিন্তা সে করিয়াছে, 
বা যে ভাবরাশি কোনও দিন তাঁহার স্থল মস্তিষ্কের বিষয়ী- 
ভূত্ত হইয়াছে, এখন অবশ্ত জাগ্রংকালে তাহাদিগ্রের কোনও 
স্মৃতি নাই,-হয়ত এখন নিদ্রাকালে কোনও উত্তেক্ক 
কারণে (তা সে কারণ আস্তরিকই হউক বা বাহ্‌ই হউক, ) 
-তাহার স্থুল মস্তিষ্কে তাহার! একটা ভাব অঙ্কিত করিয়| 
দেঃ। এই স্বপ্দর্শন ব্যাপারে হুক্ম লোকের মহিত কোনই 


১৫০ স্বগ্ুতত্ব। 


সম্বন্ধ নাই, ব' সুক্ষদেহাশ্রয়ী দেহাভিমানী স্থূল মস্তিষ্ক 
ইহাকে সঞ্চালিত করিয়াও দেয় নাই; কিন্তু মানব ভাবে, 
সে ওকৃতই স্বপ্ন দেখিতেছিল । 

আমরা দেখিয়৷ আিলাম, নিদ্রাকালে কাহারও চৈতন্য 
সুক্মাদ্েহে জাগরূক থাকিয়া সুক্ষ জগতের নানাবিষয় 
উপতোগ করে) কাহারও বা সুক্ষ-দেহে কোনও চৈতন্থের 
চিহ-মাএও উপলব হয় না, যেমন স্ুল দেঠে নিদ্রাচ্ছ হই! 
অচেতন ভাঁবে থাকে, হক্ষ্ষ-দেহও তদ্রপ থাকে । নিদ্রাবালে 
হুঙ্ষদেহ সাহাযো যাহা কিছু অনুভব হয়। কেহ তৎসমস্ত 
গল মস্থিষ্কে অঞ্চালিত করিয়। দেয়; কেহবা! তাহ! পারে 
না। পূর্ণগ্রা'ন গক্লোকে কাঁধ্য করিতেছেন, অবশ্য এইরূপ 
উন্নত-গকৃতি লোক বিরল?) এবং লুঙ্সলোকে যাহ! 
যাহা অন্ত বাঁ বোধ করিতেছেন তৎসমস্তই পুর্ণ 
ও অন্ধ ভাবে জগৎ চৈতন্তে আনয়ন করিতেছেন, এইব্নপ 
লাংক আরও বিরুল। কারণ, নিদ্রাকালে ুক্ষ-লোকে যে 
সমস্ত অনুভব হয়, জাগ্রৎ্থৃতিতে ততৎসযস্ত অনয়ন কর! 
অতি সহজ ব্যাপার নছে। 

মনে করুন, হুম্ম-লোকে কোনও একটি বিষয় আপনি 
অনুভব কাঁরলেন,- আপনার উচ্চতর চৈতন্ের কিছু আভাস 
পাইলেন। যে, ভাগ্রৎ কালে এই আানটি আপনার চৈতন্তের 
বিষয়ীভূত করিবেন, এই উদ্দেশ্যে আপনি এই ভাবটি আপ- 
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নার সলতর মক্তিষ্কে সঞ্চালিত করিতে যা৯লেন। কিন্তু তাহা 
করিতে গিয়া আপনি কি দেখিবেন ? দেখিবেন-. আপনার 
স্কল-মন্তিষ্ক (007000০0121 ) নানারূপ চিন্তায় পরিপূর্ণ 1 
এই একটি চিন্তা-তরঙ্গ আসিতেছে, এবং তাহা যাইতে ন! 
যাইতে আবার একটি। এইরূপ তরঙ্গের পর তরঙ্গ আপনার 
সল মস্তিষ্ককে অধিকার করিয়া! রাখিয়াছে ! কিন্তু এই চিন্তা- 
গ্রবাহের অবরোধ না করিলে ত সুঙ্লোকের ভাবটি শ্ুল 
মপ্তিষ্কে সধারিত করিতে পার! যাইবে না । অতএব আপনাকে 
গূর্ব্বে এই চিন্তা-প্রবাহকে মগ্তিষ্ক হইতে অপসারিত করিতে 
£ইবে এবং তাহার পরিবর্থে আপনার এই ভাবষ্টি তথায় 
অগ্ষিত করিয়া দিতে হইবে । এই কাঁধ্য অতি সহজ ঝাপার 
নহে। চিন্তাসংযম, একাগ্রতা! ইত্যাদি কার্ষ্যে পূর্ব হইতে 
অভ্যাস থাক! চাই ) নতুব! উচ্চতর জ্ঞানকে জাৎ চৈতগ্ঠের 
বিষয়ীভূত করা যায় না। সাধারণ মানব ইহ! করিতে পারে 
না বলিয়া, জাগরিত হইপে যে স্ৃতি তাচাদিগের থাকে, 
তাহা অমংবদ্ধ__তাহাতে ক্রম বাঁ পারপ্পূর্ধয থাকে ন। 
নিদ্রাকালে তাহারা ভাবে যে, বিনিদ্র হইয়া কত কথাই 
তাহারা স্মরণে রাখিবে, কিন্তু জাগরিত হইয়া সে সমস্তের 
কিছুই ম্রণে আনিতে পারে না। 

জাগরিত হইয়া নি্রাবস্থার সমস্ত অনুভূতি বিদ্ৃত হও! 
একটা অল্প আক্ষেপের বিষয় নয়। কারণ, নিদ্রাকালে 
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এমন অনেক বিষয়ের জ্ঞান হয়, যাহা জাগ্রংকালে যদি ্মরণে 
থাকে, তাহা হইলে, আমাদিগের অনেক উপকার সংসাধিত 
হয়। জাগ্দবস্থায় হয়ত অর্থাভাবে কেহ নানা দেশ 
পর্যাটন করিতে পারে ন।, প্রকৃতির অনন্ত ভাগারে যে অনি- 
বর্চনীয় সৌন্দর্য্যরাশি লুকান আছে, তাহ! উপভোগ করিতে 
পারে না। কিন্তু নিদ্রাকালে স্বপ্নে অর্থাভাব-রূপ অন্তরায় 
নাই। মানব নিত) হয়ত কত নৃতন নৃতন স্থানে ভ্রমণ করে 
নিত্য কত নূত্তন নূতন শোভা সন্দর্শন করে, জাগ্রৎ-কালে 
যে আশ! মিটিবার নয়, নিদ্রাকালে সে সাধ মিটে। ছু 
কেবঙল--জাগ্রংকালে তাহা ন্ররণে থাকে না। স্বপ্লে বন্ধু 
বন্ধৃতে মিলন হয়; প্রেমাম্পদের সহিত সদালাপ হয়। পুত্র- 
হীনা মাতা মৃত পুত্রকে দেখিতে পায়, আবার আদর করিতে 
পারে, পরম্পর ভাব বিনিময় করে। বিরহ্ছিণী বিধবা মুত- 
পতির সমীপে হৃদয়ে গোপনে রক্ষিত অনন্ত প্রেমের উৎস 
নিত) ছুটায়! কিন্তু হায় সে কিছুইত জগ্রংকালে চৈতন্ঠে 
আনিতে পারে ন| ! 

মানবের যদি এই স্মৃতি অক্ষর থাকিত, তাহা হইলে 
; জগতের অর্ধেক ছুঃখের হ্রাস হইয়া যাইত। “মৃত্যু _ এই 
শক মানব'ভাষা হইতে লোপ পাইত। আমরা মুত ও 
প্রবাসী আত্মীয় বন্ধুর সহিত নিপ্রাকালে মিলিত হই। 
কেবল কি তাই? আমাদিগের অপেক্ষ। বাহার! অধিকতর 
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জ্ঞানী, তাহাদিগের নিকট হইতে আমর! অনেক সন্দেহের 
মীমাংসা করিয়। লই, বা হয়ত বিপদের উদ্ধারের উপায় 
ভানিয়া লই । আবার হয়ত অন্যদিকে, যাহার! আমাদিগের 
অপেক্ষা! অল্প জানী, তাহাদিগের অনেক সন্দেহ তঞ্রন করিয়া 
দিই। হয়ত যাহারা দ্র্ধল, তাহাদিগের সহায় হইয়া! থাকি। 
হয়ত বা সময়ে সময়ে মহাপুরুষদিগের সহিত আমাদিগের 
সাক্ষাৎ হয়; হয়ত তাহাদিগের কৃপায় আমাদিগের জীবনে 
নুতন শ্োত প্রবাহিত হয়। আবার হয়ত আমাদিগের সহিত 
অমানুষ জীবনিচয়ের সাক্ষাৎ হয়; প্রকৃতই দৈত্য, দানব, 
গন্ধর্ব, ক্িন্নর, ষক্ষ ইত্যা্ির অস্তিত্ব উপলব্ধি করি। আবার 
হয়ত কখনও কথনও অদৃষ্টে দেবদর্শনও ঘটে, এবং তীহা- 
দিগের সংস্পর্শে ও অনুকগ্গায় আমাঁদিগের বিপুল কল্যাণ 
সাধিত হয়। 

অতএব নিদ্রাকাল মানবজীবনের অমূল্য সময়ের বৃথ! 
অপচয় নহে। আমরা জাগ্রংকালের মত নিদ্রাকালে অনেক 
কার্ধ) করি, অনেক জ্ঞান সঞ্চয় করি। বস্তুতঃ নিদ্রাকাজে 
আমাদিগের অধিক কার্যা করা সন্তব? কারণ জাগ্রদবস্থ! 
অপেক্ষা নিদ্রাবস্থায় আমরা অধিক শ্বাধীন। যাহার! 
সম্প্রতি পরলোকে গিয়াছে, তাহাদিগের মধ্যে নিপ্রিত বাক্তি 
অনেক কার্য্য করিয়া থাকেন? পুথিবীস্থঘ লোকের উপরও 
আহাদিগের অনেক কার্য/,_পীড়িত লোককে সাম্বন! দান, 
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সত্যানুসন্ধিতনুকে সত্যলাভের উপাঁয় কখন, শোঁকাভি- 
ভুতের শোবদুর করণের চেষ্টা ইত্যাদি ইত্যাদি । আমরা চেষ্টা 
করিলেই, সাধনা করিলেই এইব্লূপে আমাদিগের নিদ্রাকাল 
সার্থক ঝরিতে পারি। আমাদিগের জীবনের একচকর্থাংশ 
কারধপূর্ণ করিতে পারি। মময়ে একচতুর্থাংশ হইলেও কার্য" 
কারিতায় ইহা জাগ্রংকাল অপেক্গ! অনেক গুণ অধিক? 
কারণ,কাঁল এবং দূরত্ব (1018 ৪100 9080০)- জাগ্রৎকালের 
এই থে ছুইটি মহা পতিবন্ধক, নিদ্রাকালে তাহাদিগের 
কোনই শক্তি দেখা যায় না। আমর! নানা উদাহরণের সহিত 
এই সত্যের আলোচনা! করিব। তাই বলি, আসুন আমর! 
মকলে নিদ্রাকাল দার্থক করি, মধুময় করি, এবং মধুময় 
করিয়া জাগ্রংকালকেও শান্ভিময, স্ুধাপূর্ণ করি) কিছু 
একটা জিনিষ যেন মনে থাকে, নিদ্রাকাল সার্থক করিঠে 
হইলে জাগ্রৎকাল আগ্রে সার্থক করা চাই) নিদ্র'কাল মধুময় 
করিতে হইলে,সসিন্তা।চিততসংযম ইত্যাদির সাধন1 করা! চাই। 


২।. স্বপ্নাবস্থা ও কালশক্তির ক্রিয়া। 


হনয় সৃল্মলোকে যে চৈতন্থের ক্রিয়! হয়, তাহা দেশ 
ব| কাল (90506 ৪00 11776) দ্বারা সীমাবদ্ধ হয় না। 
তবে কি ্বপ্রকাষে যে চৈতন্য কার্ধযকারী, তাহ! কালাতীত 
এবং দেশাতীত? প্রকৃতপক্ষে তাহ' হতে পারে না। এক 
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্বতাবই কালাতীত বা দেশাতীত ভাব। বন্ধ যে দেশী- 
তীত ও কালাতীত তাহা উপনিষদ্‌ গম্ভীর ধ্বনিষ্জে ব্যক্ত 
করিয়াছেন | যাজ্বন্থ্য খাষ বলিতেছেন, “যাহা দিবের 
উর্ধে, যাহা পৃথিবীর অধোদেশে, যাহার অস্তরীক্ষের উদরে, 
যাহাকে ভূত, ভবিষ/ ও বত্বমনি বলে,তাহ' ব্রন্ষে ওতপ্রোত 
ভাবে রহিয়াছে” | 

্রহ্ধ যে দেশাতীত--ত,হ! মৈত্রায়ণীতে ঈন্দরভাবে উজ্জ 
হইয়াছেও যথা; 

“ন্ধই অগ্রে এই [ছলেন। এক ও অনস্ত-- পূর্ব 
অনন্ত, পশ্চিমে অনন্ত, দক্ষিণে অনন্ত, উত্তরে অনন্ত, উদ্ধে 
অনন্ত, অধঃ অনন্ত, সর্বাতঃ অনস্ত। তাহার পক্ষে পূর্ব 
পশ্চিম ভেদ নাই; উত্তর দক্ষিণ তেদ নাই; উর্ধ অধঃ 
ভেদ নাই 1৮1 

অপর স্থনেও সেই একই কথা উদ্ত হইয়াছে । | 

সেইরূপ তিনি কাজের অতীত। | 


*্স হোবাচ চ ঘদৃধ ধা গাণি গিবো 1 যদ্ববাক্‌ হবাক্‌ পৃথিবা বস্তা দ্াবাপৃথিবী 
মে য় ঢুতং চ ভবচ্চ ভবিষাচ্চেতযাচক্ষত আকাশে এব তদোতঞ্চ 
প্োতকেতি 1 বৃহদারণাক। ৩৮৭ 

1 ব্রঙ্গহ বা ইদমগ্র আদীদেকোহ্নন্ত; প্রাগনস্তো। দক্ষিণতোহ্নভ্ঃ 
প্রতাচানগ্ত উদীচান্ত উদ্ধং চ অবাড়চ সর্বরতোধনগ্তঃ। 

ন হস্ত প্রাচাদিদিশঃ করন্তেখখ তিযাগ্থাইবাও বোর্ধীং বাহমুহ্ত এষ 
পরমাত্বাৎ পরিমিতোহজ: ।--মৈত্জায়ণী, ৬.১৭ 

বু ছান্দোগা। ৭1২৫১ 
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কাল ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান ক্রমে ত্রিবিধ। তাই 

্ধকেও বল হয়,- 
“পরস্ত্রিকালাং_শ্বেত, ৬৫ 

তিনি সদাকালে বর্তমান (15161081 [০৮ ) ও ভূত ও 
ভবিষাৎ হইতে তিশ্ন। * তাই ইউরোপীর দাশনিক ডুশন 
সাহেব লিখিয়াছেন,--“তাহার দেশাভীতত্ব জানাইবার জন্থ, 
তাহাকে অণুর অণু অথচ মহান্রে মহান্‌ বলিয়া যেমন বর্ণনা 
করা হইয়াছে, সেইরূপ আবার তিনি যে কালাতীত, ইহা 
বুঝাইবার জন্ত তাহাকে একদিকে অনাদি, অনন্ত ও অপর- 
দিকে তীহাকে ক্ষণস্থায়ী বলিয়। বর্ণনা! কর! হইয়'ছে।” 1 

তিনি উপনিষদের নানাস্থান হইতে উদ্ধৃত করিয়া শেখে 


বলিয়াছেন।--ত্রন্মের তাতক্ষণিকতের (109140026045- 
ডু 
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155) উপর লক্ষ্য রাখিয়াই শান্ত তাঁহাকে কালাতীত বলিয়া 
নানারূপে বর্ণন। করিয়াছেন ।» * 
এই সমকাল-সম্ভৃতত্ব, ব1 সমকালীনত্ব, তাৎক্ষণিকত্ব, বুগপৎ 
যায়মানত্ব বা যৌগপত্য ( এঃ0016806010506$8 01 
১0001190151 ) প্রত পক্ষে ব্রহ্মপঙ্গেই প্রযুক্ত হইতে 
পারে। যাহার অতীত নাই, ভবিষ্যৎ নাই, তাহাই সম- 
কালীন ও সদাকাল বর্তমান (৩041 ২০৯)। স্বগ্নকালে 
যিনি অহং-প্রত্যয়ী তাহার পক্ষে এই উক্তি প্রযুক্ত হইতে 
পারে না। সৃষ্ট প্দার্থ মাত্রই দেশ ও কালের অধীন, সকলই 
তাহাদিগের বশানুগ ॥ কালকে খ্রশ্থরিক শক্তি বলা হয়। 
ভগবান্‌ স্বয়ং কালরূপী। তাগবত বলিয়াছেন, 
এতত্তগবতে| রূপং--ভাঃ পু, ৩-২৯-৩৬ 

এই কাল ভগধানের রূপাঁবশেষ। 

অতএব ধাহার এই শক্তি, তাহার সহিত সমতাবাপন্ন 
হইলে, তবে কালাতীত হওয়া যায়; কিন্ত আমর! দেখিয়া 
আসিয়াছি ষে, স্বপ্রাবস্থায় যে চৈতন্যের বিকাশ হয়, যে 
ভাবের উচ্ছাস হয়, তাহা ঈশ-ভাব হইতে পারে না। তাহা 
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অতি বন্ধভাব, অক্তএব তাহা কালরূপী মায়*শক্তি ছারা পরি- 
চন্ন। কিন্তু, পরিচ্ছিন্ন হইলেও ইহা জাগ্রং-চৈতন্টের মত তত- 
দূর পরিচ্ছন্ন বা পরিমিত হয় না। বস্ততঃ জাগ্রং চৈতন্তের 
ভুলনায় ইহাকে কালাতীত বা দেশাতীত বলা যাইতে পারে। 
তাই বলি, যখন মানুষ স্ুল-দেহরূপ নিগড় হইতে কোনও 
কারণে মুক্ত হয়, তা সে অবগ্চ! নিদ্রা সময়েই হক, ধ্যান- 
কালেই হউক ৰ! মৃত্যুর পরেই হউক, তথন মে যে পরিমাণ- 
সাধন দ্বারা কালের পরিমাণ করে, তাহা পার্থিব মানের তুল- 
নায় অতি বৃহৎ? হয়ত এক নিমিষ তক্্রা ভভূত হইয়া, কিন্ত 
এই অত্যন্প কালের মধ্যে সে শ্বগ্রে ঝহুবংসরব্যাপা নাঁন। 
ঘটনাসম্কুল জীবন-নাটকের অভিনয় করে। উদাহরণ স্বরূপ 
শত শত ঘটনার উল্লেখ করা৷ যাইতে পাঁরে। প্রত্যেক 
জীবনেই এইরূপ উদ্দাহরণের অভাব নাই। আমি এখানে 
কেবল ছুই একটি ঘটনার উল্লেখ করিব। ধ্রথমটি একটি 
অতি প্রাচীন কাহিনী- এডিদন সাহেবের প্রসিদ্ধ 10৩ 
50৩০91০7 (দি স্পেক্টেটার ) হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। 
কোরাণে 'কোন স্থানে উক্ত আছে যে, একদা হজরত 
মহম্মদ শয্যায় নি্রিত নাছেন। পদ- 
প্রান্তে অনতিদুরে একটি পাত্রে কঝোফ 
অল রক্ষিত আছে। দৈববশে নিদ্রার 
ঘোরে তাহার পদাধাতে পাত্রস্থ জল ন্ব্যায় নিগতিত 


মির বাদসান্থের 
স্বপপ। 
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হইল এবং ইত্যবসরে তিনিও জাগরিত হইজেন। বিন্থ 
এই অত্যন্প ক্ষণের মধ্যেই তিনি এক বিরাট স্বপ্ন 
দেখিলেন। তিন যেন, পৃথিবী ছাড়িয়া হ্বর্ণে উপস্থিত হইয়া- 
ছেন, নাঁন। স্থান পরিদশন করিতেছেন, স্বর্গের নান 
বিভাগ অবলোকন করিতেছেন। এই সমস্ত স্থান গুলির 
বাবেভাগ শুলির কি নাম, তাহাদিগের আবশ্ুকতা কি 
এবং মহিমাই বাকি, এই সমস্ত তথ্যের বিশদরূপে বিবরণ 
গ্রঃণ করিতে লাগিলেন । আবার কোথাও কোথাও স্বর্গবাসী 
৭ ধেব দতগণের সহিত নানা জটিল বিষয়ের মীমাংসায় নান! 
প্রকার কথাবার্ডীয় যোগদান করিতেছেন। অবশেষে 
ঠাহার তথাকার কার্য সাঙ্গ হইলে, তি'ন আবার পৃথিবীতে 
কিরিলেন ও স্থল দেহে গুবেশ করিলেন; তীহার স্বপ্নও 
ভাঁগয়। গেল, তিনি জাগগিত হইলেন । তিন দেখিলেন, 
বরে স্বরণে প্রয়ণের সময় তাহার পদতাড়নায় যে কবো 
' ভল-পাত্র পতিত হইয়াছিল, নিষ্ীতঙ্গে শয্যায় উপবেশন 
করিয়া দেখিলেন, তাহা .হইতে সমস্ত জল এখনও বহির্ত হয় 
নাই এবং ষে বারি শয্যার উপরে পতিত হইয়া রহিয়াছে 
ভাহ। এখনও মম ভাবেই উষ্ণ রহিয়াছে। 
মিসরের প্রবল প্রতাপান্বিত কোন ভূপাল, পূর্বোক্ত 
কাহিনীটিতে কিছুতেই বিশ্বীম সংস্থাপন করিতে পারেন 
।নাই। তিন কাভার ধর্দ-শিক্ষকের বাক্যে অনার ত 
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করিলেনই, তাহার উপর তাহাকে মিথ্যাবাদী বলিতেও কুষ্ঠা- 
বোধ করিলেন ন!। তাহার ধর্োপদে্টা প্র্কতই মহাপুরুষ 
ছিলেন। তিনি একদিকে ঘেমন অমান্ুষী যোগশক্তির 
অধিকারী এবং প্রক্কৃতির অন্তনি“ছিত গুহ নাতিতে অভিজ্ঞ 
ছিলেন, অন্তদিকে আবার প্রেম, দয়, সহদয়তা ইত্যাদি গুণে 
বিভূষিত ছিলেন। তাই শিষ্যের কটুক্তিতে ক্রোধ না করিয়া, 
করুণার আধার সেই মহাপুরুষ কোরাণের পূর্ববকথিত 
কাহিনী যে সম্ভবপর, তাহ। এঁ উদ্ধত সন্ত্রাটের নিকট সপ্রমাপ 
করিয়া দিতে ইচ্ছা! করিলেন। তিনি একটি অলপূর্ণপান্র 
আঁনিতে আদেশ করিলেন। শীঘ্রই বারিপূর্ণ পাত্র রক্ষিত 
হইল। তিনি জগতকে বিনয়-সহকারে বলিলেন,_ 
“জাহাপনা+ অনুগ্রহ পূর্বক এই জলে স্বীয় মস্তক একবার 
নিমগ্ন করিয়াই উত্বোলন করুন ।” 

মত্রাটও কৌতুহল-পরবশ হইয়া তাহাই করিলেন,_-জলে 
মস্তক নিবিষ্ট করিদ্ধাই উত্তোলন করিলেন। কিন্তু তিনি 
কি দেখিলের। তিনি যেন কোন অজ্ঞাত দূরদেশে, বন 
নির্ধোধিণী, তীব্র বেগবতী গিরিনদীর সৈকতে দণ্ডায়মান! 
তাহার পার্থ অতি উচ্চ পর্বতমালা ; অদূরে অতি ভীষণ 
বনান্ত। কিংকর্তব্যবিমূচ হইয়া তিনি বছক্ষণ তথায় বণিয়া 
রহিলেন। তাহার কিছুই জ্ঞান নাই। দ্বিগ্রহর অতীত" 
গ্রীয়। মন্তকোপরি গ্রথর নৈদাঘ মার্ডগ ভাল! উদিগারণ করি- 
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তেছে। তাহার ক্ষুধার উদ্রেক হইল। দেখিতে দেখিতে 
তিনি তীব্র ক্ষুধাবোধ করিলেন এবং শীম্রই তাহাতে কাতর 
হইর। পড়িলেন। তখন উপায়াস্তর ন। দেখিয়া, তিনি এই 
জনমানবহীন অক্ঞাত স্থানে শ্বয়ং আহারের অন্বেষণে ভ্রমণ 
করিতে লাগিলেন। ৮৮,5/ /47.4% 

এইন্ধপে অনেকক্ষণ কাটিয়া! গেল। তিনি ক্ষুধায় ও 
শ্রান্তিতে অতিশয় কাতর, এমন কি, একপ্রকার গতিশঞ্জি-হীন 
হইয়। পড়িয়াছেন। এমন সমর দেখিলেন, অদুবে কতক গুলি 
কাষ্ঠচ্ছেত। বৃক্ষ ছেদন করিতেছে । ঠিনি ধীরে ধীরে তাহা- 
দিগের সমীপঞ্থ হই? আহাধ) যান) করিলেন, তাহার! তীহাঞ্ে 
কিঞ্িৎ খাদ্য &দান করিল? সেই থাদ্যে ক্ষুধা নিবরেণ করিয়া 
তিনি সুস্থ হইলেন; এবং তাহাদিগর সমতিব্যাহারে কাঠু়। 
পল্লীতে উপস্থিত হইলেন। তিনি বে সত্রাট-_স্বর্ণ-বিনি্মিভ 
পাজস্কে, ছুগ্ধংফননিভ শয্যা না হইলে নিদ্রা হয় ন-_ 
এই কথা ৬থন তাহার মনেস্থান পায় নাই) তিনি 
তথায় পরম স্থখে বাদ করিতে লাগিনেন ) প্রত্যহ 
প্রাতঃকালে আহরান্তে কুঠার স্কন্ধে অপরাপর প্রত্তি- 
বেশীর মত গ্থহ হইতে শিক্রোন্ত হইতেন॥ সন্ধ্যাকালে ক. 
বিক্রয় করিয়া গৃহে ুত্যাগত হইতেন। এইরুপে কিছুদিন 
অতিবাহিত হইলে, তিনি ওচুর অর্থ সঞ্চয় করিলেন এবং 
এক সন্ত্রস্ত ধনাঢ্যের একমাত্র কন্তার পাণিগ্রহণ করিয়া 

১১ 
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মহাসধে কালাতিবাহিত করিতে লাগিলেন । তাহার 
এখন দাস্দাঁসীর অভাব নাই । একটির পর একটি করিয়া 
দ্বাদশটি পুল্রকন্ঠ। এখন তাহার গৃহে শোভা বিস্তার করিতেছে) 
বালকবালিকার আনন্দ কোলাহলে এখন তীহ'র গৃহ 
সংগীতপূর্ণ। কিন্তু এইরূপ সুখ বনুকাল স্থায়া হইল 
ন'। তাহার পত্রী মৃতামুখে পতিত হইলেন। তাহার 
পরু, বিপদের পর বিপদ আসিতে লাগিল) তাহার প্রত 
সম্প্্ সৃর্ষ্যোদয়ে নভোমগুলে তারকারা'জর মত কোথায় 
অনৃষ্ঠ হইল। আবার বৃদ্ধ বয়সে, শিথিল হস্তে কুঠার 
লইয়া, কম্পিতচরণে অরণো কাঠান্বেষণে বহির্গত হইলেন! 

একদা ভিন সেই পৃঙ্কথিত গিরি-নদীর পৈকত-হুমি 
অবলম্বনে যাইভেছেন ; মন্তুকের উপর তীব্র তপন "খর 
করজ্রাল বিস্তার করিতেছেন ; তিনি অতিশয় শ্রান্ত, বৌদ্র- 
ক্রিষ্ট। পূর্বে যে স্থানের কথা আমরা আলোচন! করিয়াছি, 
খে স্থানে তিনি এই স্বপ্র-জীবনের প্রারস্তে দণ্ডায়মান হিলেন, 
দৈবক্রমে তিনি ঠিক সেই স্থানে উপস্থিত হহলেন | তথাক় 
আগিয়া তীরভূমিতে কুঠার ও বন্তরাদি স্থাপন করিয়া, শ্রান্তি 
দ্র করিবার উদ্দেশে সেই খর-শোতা গিরি-নদীতে যেমন 
অব্তরণ করিবেন, অমনি তাহাতে নিমগ্ হইলেন। 

তাহার পর সত্রাট মন্তক উত্তোলন করিয়া দেখেন, 
কোথায় বা গিরিনদী এবং কাহারই বা! কাঠুরিয়া-জীবন। তিনি 
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(নজ সভায় নামস্তগণের সহিত দণ্ডায়মান আছেন? নিকটে 
তাহার, সেই শক্তিশালী গুরুদেব ম্মিতমুবে তাহার দ্রিকে 
চাহিয়া আছেন?) তিনি যাহাতে মস্তক নিমম করিয়াই 
উত্তোলন করির্লাছেন, সম্ুখে সেই জঙপূর্ণ গার রাহয়াছে। 
হাবসরে এই বহৃকালব্]াপী বিরাট স্বপ্ন! মঞ্থপৃত-জল- 
সম্পর্শে সাত্রাট, তন্দ্রাতি £ত (1)01)110115111) হান এবং 
দৃক্চ শিক্ষকের কল্পনানুসারে এই স্বপ্র দেখেন । 

ভিন্দু পুরাণেও ঠিক এইব্রূপ একটি আখ্যা রক! আছে। 
আমরা নিয়ে তাহার দার সঙ্কলন করিয়া দিলাম । 

দেবধি নারদ কোনও সময়ে মায়ার প্রভ!ব দেখিতে 
চাহিলে, ভগবান্‌ বাসুদেব তাহাকে সনভিবাহারে লইয়া 
'গর্ুড়ারোহণে কবকুন্ত-সমীপবর্তী পহজ- 
মরালচ কুবাক-সনাঁবীর্ণ, দিবা সরেবর- 
তীরে উপস্থিত হইলেন এবং তথায় 
নারদকে মান করিয়া! শ্রমুর করিতে অনুন্ঞা করিজেন। 
নারদও বীণা-মুগচর্থাদি তটনেশে স্থাপনপুর্বস্ষ সরোবরে 
মনগাহন করিয়! অন করিতে লাগিলেন । অনন্তর 
ন্লানক্রিয়। শেষ হইবামাত্র তিনি দেধিলেন, থেন 
ভিনি সর্বালঙ্কার-ভূষিত! মোছিনী রমণী-মুক্তি ধারণ করিয়া- 
ছেন) খন তিনি যে দেবধি নারদ, তাহা তাহার আর 


শ্ররণ নাই । এইরূপে অবস্থিত আছেন, এমন সময়ে চতুরঙ্গ 


নাঃদের 
গুপ্ন-কখ।। 


১৬৪ স্বপ্ুতত্ব ৷ 


সেনায় পরিব্বত হইয়া মুর্তিমান্‌ কন্দর্পের মত কমনীর়-কাস্তি 
তালধ্বজ-নামক কোন প্রবল পরাক্রাস্ত ভূপতি আসিয়া 
তাহার পাণিগ্রহণ করিলেন। এখন তাহার নাম হইল-_. 
সৌভাগ্যলক্ী এবং তিনি তালধ্বজের অতিপ্রিয়া মধ্য 
হইলেন। নৃপতি বাঁরুণীমদে মত্ত হইয়! সমুদয় কর্তব্যবিষয় 
বিসর্জন দিরা নিরম্তর কেবল সৌভাগ)-লম্ত্রীর সহিত, 
কখন রমণীয় উদ্ান-নিচয়ে, কখন দীধিকা-সমূহে, কখন 
বিবিধ রাজ.ভবনে, কখন হর্শের্যাপ'র, কখন বা মনোহর কৃত্রিম 
ক্রীড়াপর্বতে বা ঝমণীয় কেলি-কাঁননে বিহার করিতে করিতে 
তীহার নিতান্ত অধীন হইয়া পড়িলেন। এইরূপে সুখে ও 
গ্রমোদে দ্বাদশ বদর কাল কাটিল; অবশেষে তিনি 
গর্ভবতী হইলেন এবং যথাসময়ে সন্তান প্রসব করিলেন । 
এইরূপে ক্রমশ: দুই বর অন্তর একটি একটি করিয়া তিনি 
দ্বাদশটি পুত্রের জননী হইলেন । নৃপতি যথাকালে তাহাদিগের 
বিবাহ দিলেন। ক্রমে পৌতাদি জন্মিল এবং তাহার! 
নান! রসে ক্রুড়। করিতে করিতে তাহার সংসার-মোহ নিতান্ত 
পরিবন্ধিত করিল। তখন তিনি শাশ্বত ব্রক্ধজান, ধর্মশাস্- 
জ্ঞান সবই ভুলিয়াছিলেন। 

এইব্সপে কিছুকাল অতিবাহিত হইলে, দুরদেশাধিপতি 
কোন প্রবল নরপতি হস্তিরথাদি চতুঃজ সৈহসমভিব্যাহারে 
কাধকুজ্জে আগমনপুর্র্বক নগরী অবরোধ করিলেন । এই 
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ছুই মহাপরাক্তান্ত রাজার সংঘর্ষে বহদৈস্তের নিপাত হইল। 
অবশেষে তালধবজ রণে তঙ্গ দিলেন । এই নিদারুণ সমরে 
তাহার পুধ ও পৌত্রগুলি জীবন বিসর্জন দিল। তখন 
নারীরূপী নারদ ভূতলে পতিত হইয়া বিলাপ করিতে 
লাগিলেন। এমন সময়ে ভগবান্‌ বাসুদেব তুর্রান্থরধারী 
মধুরযৃ্তি, বেদক্র, বৃ ব্রাহ্মণের বেশে তথায় উপস্থিত হইয়া, 
নানারূপ জ্ঞানগর্ভ বাক্যে তাহাকে সান্ত্বনা করিয়া মৃত 
পুত্রাদির মঙ্গলার্থে তাহার তীর্ঘঞলে ন্নানের ব্যবস্থা করিয়! 
দিলেন । তিনিও তাহার কথানত পুরুষ-নামক তীর্থে উপস্থিত 
হইপ্পেন এবং ধেমন তাছাতে অবগার্ন করিলেন, অমনি 
ূর্বমুর্তি প্রাপ্ত হইলেন। তখন তাহার চিত্তে পূর্বপ্তান 
ফিরিয়া আপিল এবং দেখিলেন হরি তাহার বীণা ও বসন 
লইয়! তীরে সেই ভাবেই দণ্ডায়মান আছেন। জলে নিম 
হইতে যে সময় অভিবাভিত হয়, সেই অবকাশে দেবধি 
নারদের এই মহতী অবস্থান্তর গণ্ডি! পূর্ব উপাধ্যানে যেমন 
শক্তিমান্‌ শিক্ষকের যোগবলে সম্রাট কৃত্রিম ছপ্রে অভিভূত 
হইয়াছিলেন, পৌরাণিক এই আবখ্যারিকাঁয় দেবি নায়? 
বিষুমমায়ায় আচ্ছন্র হইয়া ণমান্র ব্যবধানে, বহুকালব্যাপী 
চিত্রাবলী-সমস্কিত এক অপূর্ধব জীবন নাটক স্বপ্ন-ঠৈত্তে 
অভিনয় করিয়া ফেলিলেন ! 

এই হুইটি ঘটনার যাথারধ্য সম্বন্ধে বি্ঞানানুমোদিত 
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কোনও প্রমাণ পাওয়া! যায় না; তাই প্রতক্ষবাদী ও 
বৈজ্ঞানিকের শ্রদ্ধা কছিতে পারেন, এমন ছুই একট 
উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে । আমর এইবার যে উদ্াহরণটি 
দিব, সেটি অল্পদিন হইল একজন প্রি বৈষ্ঞানিকের স্বীয় 
জীবনের ঘটনা । জতএব পৌরাণিক বলয়! তাহাকে উপহাস 
করা যায় না। তীহার দস্ত উৎপাটন আবশ্যক হওয়ায় তিনি 
একজন দস্ত-চিকিৎসাবিদের সমীপে উপস্থিভ হন। যেমন 
বিধান আছে, প্রথমে বাম্পবিশেষদ্বারা তাহাকে দম্মোঠিত 
করিবার উদ্োগ হইল । তিনি পৃর্ধ হইতেই সন্কল্প করিলেন 
'ষে, বষ্প আত্বাণ করিবার পরক্ষণ হইতেই তাহার চৈঙভের 
কিরূপ বিকার হয়, তাহা পুঙ্ছান্থপুঙ্খরূপে নিরীঙ্গণ করিবেন । 
কিন্তু কাধ্যকালে তাহা হইল না) বাষ্প আত্্রাপ করিবামাত্র 
একপ্রকার তৃপ্ডিপূর্ণ মোহে--. এক গুকার আনন্দ-তন্দ্রায় তিনি 
অভিভূত হইয়া পড়িলেন। তিনি পূর্ব হইতে যে সঙ্থল্প 
করিয়াছেন, তাহার বিষয় কিছুই শ্বরণ রহিল ন1। 

এখন তাহার বোধ হইল যে, যেন তিনি প্রভাতে শখ্যা 
হইতে গত্রোখান করিয়া প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনান্তে তাহার 
বিজ্ঞানাগারে গ্রবেশ করিয়া নানা নুতন নৃতন বিষয়ের 
আবিষ্কার করিতেছেন। তাহার পর সেই সমস্ত নবাবিস্কৃত 
অত্যা্চধ্য সত)সম্বদ্ধে বিশিষ্ট বিশিষ্ট বিজ্ঞানাচার্যগণ সমক্ষে 
বক্ত.তা করিতেছেন। জগৎ তাহার আলোচন! ও আবিষ্কারে 
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মুগ্ধ) বিজ্ঞান জগৎ একবাক্যে তাহার ভূয়সী প্রশংস! করি, 
তেছে ; তিনি রাজার নিকট বিশিষ্ট সন্মীন লাঁভ করিতেছেন । 
দিনের পর দন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বংসর 
এইরূপ আবিষ্কার, এইরূপ সম্মান, এইক্প প্রশংসা! দে 
সমস্ত আ'বঙ্কার্র অতি মহৎ; তাহাতে দার্শনিক জগৎ 
একেবারে গুস্তিত! মহা মহ। বিজ্ঞানাচার্ধযগণের সে প্রশংস। 
তাহাকে অমৃতধারায্ স্নান করাইল ও তাহাতে ত্হার 
ষে বিপুল আনন্দ ক₹ইল, যে সন্তোষ ধবল-জ্যোতিতে 
তাহার চিত্তে ক্রীড়া কারতে লাগিল, তিনি বলিয়াছেন, 
মরভাষায় তাহ! £কাশ করা একেবারে অসম্ভব! কত কাল 
এইরূপে কাটিল। একদিন তিনি ইংলগডের রাজকীয় 
বিভ্রান সভায় (1২০581 ১০০1 0113001970 ) বক্ত ত1 
করিতেছেন, এমন সমঙ্গ এই ধ্বনি তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল, 
--*[015 811 9৮০11)০৬-_ সাঙ্গ হইল | তিনি সেই শব লক্ষ) 
করিয়। যেমন সেইদিকে দৃ্টিপাত করিবেন, অমনি আবার 
শুনিলেন -106) 275 1১০ ০৪৮ তাহারা ডইটি 
বাহির হইয়াছে। তখন তঁ'ছার তত্্রা ভাঙ্গিল। তিনি 
বুঝিতে পারিলেন ষে, তিনি আনে উপবিষ্ট আছেন এবং 
উৎপাটিত দন্তদুইটি লইয়া! দক্ষ চিকিৎসক তাহার সম্প্ুথে 
দণ্ডায়মান। সবেমাত্র চল্িশ সেকেগুকাল ব্যবধানে তিনি 
কৃত্রিম শ্বপ্পে এই ঘটনাপূর্ণ দীর্ঘদীবন অতিব|হিত করিলেন । 


১৬৮ স্বপ্নতস্্। 


কিন্তু, এই স্থলে একটি কথা বল! যাঁইতে পারে--এই 
যে সমস্ত উদাহরণ দেওয়া হইল, তংসমন্ত্ট কৃত্রিম স্বপ্রের | 
স্বাভাবিক স্বপ্ননন্বন্ধে ঠিক ইহাই হয়। বৈজ্ঞানিকেরা স্প্রসম্ন্ধে 
যে সমস্ত আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহ। পাঠ করিলে এই 
সত্য স্পষ্টরূপে অনুমিত হয়। আমর! পূর্বে তাহার কতক- 
গুলি উদ্বাহরপ উদ্ভৃত করিয়াছি। তথায় ক্ষরাসীয় মরি 
(1175) সাহেবের, জারমানী দেশীয় রিচার্স (]২101673) 
সাহেবের, সাফেনস্‌ (94595) সাহেবের পিখিত স্বপ্ন 
পিপিবদ্ধ করিয়াছি। সকল গুলিই মেই একই সত্য বিবৃত 
করিতেছে--দেশ বা কান স্বপ্র-চৈতন্তের ক্রিয়াকে ব্যবচ্ছিক্ন 
করিতে পারে না। 

৩। স্বপ্লাবস্থা ও মানবকল্পন! ' 

আমর! শ্বপ্ন-সম্বন্ধে যে সমস্ত বিবরণ পূর্বে লিপিবদ্ধ 
করিয়াছি, ভৎসমস্ত আলোচনা কাঁরলে একটি মহৎ,__ 
একটি নিঃসন্দিগ্ধ সিঙ্ধান্তে উপনীত হওয়। যায়; সেটি__ 
্বপ্নকালে মান্বীয় কল্পুন!-শক্তির বৃদ্ধি, তাহার নাটক-রচনা- 
প্রতিভায় উপচয়। কঠদেশে পিরাণ দৃঢরূপে সংলগ্ন হইল, 
তাহার জন্ত শ্বপ্ন দেখিলঃ যেন গুরুতয় অপরাধে তাহার শির- 
স্ছেদে হইতেছে। সেইকপ পিন ফোটায় ছন্বধুদ্ধের অভিনয়; 
পালক্কের ধাতব ঝেষটনী-সং্পর্শে ফরামী-র1জবিপ্লবের ভীষণ 
চিন্ররচনা--অবশেষে "গিলোটিনে' আত্মশিরশ্ছেদের কল্পন! ) 


নিদ্রাবস্থা । ১৬৯ 


এইক্পে প্রত্যেক উদাহরণে কল্পনা পক্তির বিশেষ প্দর্তি 
লক্ষিত হয়। বাহ উপায়ে সৃষ্ট স্বপ্েও সেই একই কথা। 
রিচার্স (২10)675) সাহেব বা সাফেন্স্‌ (581609) সাহেবের 
উ্লিখিত স্ব্নবৃতান্ত * অবলম্বন করিয়া এই রহস্তটির একটু 
বিশেষ ভাবে আলোচনা করা যাঁউক। 

বন্দুকের শব্দে বা কাহারও অর্গুলি-পেষণে নিদ্রাভঙ্গ 
হ₹ইল। ইতাবসরে ন্বপ্রবর্শন। বন্দুকের শব প্রথমে কর্ণ 
বিবরে প্রবেশ করে এবং তথায় কর্ণপটনে আঘাত করিয়া 
এক্রূপ স্পন্দনের স্থষ্টি করে | দ্বিতীয় উনাহরণে অঙ্গুলি- 
সঞ্চালনে নিদ্রিত ব্যক্ষির স্পন্দনের উদ্ভব হয়। উভয় 
আখানেই নিদ্রাতঙ্গের উত্তেজক কারণ হইতেছে বাহ ঘটনা, 
_স্থল দেহের অংশবিশেষে স্পন্দনোৎপাদন। এই বাহ্‌ 
উত্তেজন। মানবের বদ্ধিত কক্পনাশক্কির প্রভাবে নানান্ধণে 
অতিরঞ্জত হইয়া, এই মনোহর নানাঘটনাসমস্বিত বিচিত্র 
সবপ্রকাঠিনীতে পরিণত হয়'ছে। 

এই যে হছিরঙ্গবিশেষে স্পন্দন, এই ৫ তরঙ্গবিশেষ, 
ইহা আাবক সুত্র পাহাযো মন্তিষ্ধে সিম উত্তেঞজনার ' 
বোধ জন্মাইয় দেয় এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গেই নিদ্রাভঙগ হয়। 
আমরা ম্ায়বিক ক্রিয়াদন্বত্ধে পূর্বে আলোচন! করিয়! 


ক পুগ্ধকের ১৩০ পৃষ্ঠার ভরষ্টবা। 


১৭৬ স্বপ্ুতম্ব। 


আসিয়া'ছ ; এস্থলে তাহা! দ্রষ্টব্। যেমন শবতরস্, উদ্ভাপ- 
তরঙ্গ, বৈছ/তিক তরঙ্গ, একস্থান হইতে স্থানাত্তরে সঞ্চারিত 
হয়, সেইরূপ এই স্পন্দন দেহের অংশবিশেষ হইতে স্বাযুঙথত্র 
অবলহনে মণ্ডিষ্কে সঞ্চালিত হছছ। (যমন শব্দের বৈছু। তিক 
স্পনানের বা আগোক-তরপ্রের এক একটি গতি আছে, 
সেইবপ স্থাযুহত্র-প্রবাহিত তরঙ্গেরও একট! গতি আছে: 
বৈদ্ানিফেরা আঙোকাদি-গতির স্তায় ইঠারও গতির 
প'রমাণ নির্দেশ করিয়াছেন। হেজেম্‌হোপটুজ সাহেব 
(17610700112) £ই ন্মায়বিক উত্তেজনার গতি পরীক্ষা ও 
পরিমাণ করিয়াছেন ১ মায়াগ্রাফ. শামক যন্ত্রের স'হায্যে ইহ। 
সুনারভাবে ও অতি সহঙ্ে গধমিত হইতে পারে। বারণ- 
ছিন (13677751617) সাহেবের বৈদ্যাতক উপায়ে স্নায়বিক 
উত্তেঞনার গতির বিচারও অতিশয় প্রশংসার । তীহার! 
দেখাইয়ছেন যে, দেহের উত্তাপের উপর এই গণি 
নির্ভর করে। যেসমঞ্ড জীবের রক্তের উত্তাপ অধিকতর, 
তাহাদের স্বায়রিক উত্তেজনার গতিও ক্রুততর।. মণ্ডুকের 
স্নায়বিক উত্তেজনা সঞ্চারের গতি এক সেকেে 
৭** হাত। সেইরূপ মানবের স্বায়বিক উত্ভে্ন! সঃখরশের 
গতি এক সেকেগ্ডে প্রায় অর্ধ মাইল। অতএব দেহের 
কোনও স্থানে কিছু উত্তেজন। হইলে স্বায়াবক ুত্র-গাহাধে) 
তাহার বার্। মগ্ডিষ্কে উপস্থিত হইতে ধে কাল অতিবাহিত 


নিদ্রাবস্থা। ১৭৯ 


হয়, তাহা পরিমেয় । কিন্তু পরিমেয় হইলে৪ তাহ! অতি 
স্বল্প, এফ সেকেণ্ডের অকিক্ষুত্র ভগ্নাংশ মাত্র । 

নিদ্রঁকালে দেহী সথক্জ দেহের সাহায্যে স্থলদেহ হইতে 
নিক্ষান্ত হইয়া যান; এ বিষয় আমরা পূর্বে আলোচন! 
করিয়া আসিয়াছি। অতএন স্ুুণদেহের অংশবিশেষে কোন 
উত্তেঞ্জন। হইবামাত্র দেহী তাহ! দেখিতে পান, তাহ! 
স্কল দেহঠ্িত দ্মায়ু-হৃত্র বলম্বনে প্রনুতব করিতে হয় না) 
অতএব এই উত্তেজনা বার্তী। মস্তিষ্কে উপস্থিত হইবার পুর্চেই 
হার বিষয়ে তাহার অভিদ্ান হয়। এদিকে স্বাযু-পাহায্যে 
এই স্পন্দনও মগ্ঠিক্কাভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকে 
ইত্যবসরে তিনি নানারূপ উপাখ্যান রচন। করেন। মোহিনী 
মায়ার মোহে আচ্ছন্ন হইয়। তিশি এই অল্পক্ষণমধ্যে ন।নাদৃগ্ঠ- 
সম্মান্বত এক অঠিনব নাটক প্রস্তহ ফ্রেন। অবশেষে 
ষেঝাহা ঘটনার ফলে তীহার 1নদ্রাভঙ্গ হয়, এই নাটক- 
থানিও তানুরূপ কোন ঘটনায় পরিসমাণ্ত হয়। ইত্যবসরে 
উত্তেজনার অস্থভূতিও মণ্তিষ্ধে পৌছি়্া যায়, বং নিগ্রিতের 
নিদ্র।ভঙ্গ হইয়। থকে । নিদ্রাতঙ্গে দেহী স্থুলদেহ আশ্রয় 
করেন) তখন স্থুপদেহ-সাহাব্যেই তাহার অভিজ্ঞান হইতে 
থাকে। তিনি স্থলদেহ-কর্তৃক পরিমিত ও পরিচ্ছিন্ন হন 
বলিয়া কোনটা বাহা, কোনটা! আস্ত'রক ইহা তখন বিশ্বাস 
করিতে পারেন না। নুতরাং একট! মহাত্রম করিয়! বসেন। 


১৭২ স্বপ্রতত্ব। 


তিনি ভাবেন যেন সেই কল্পিত নাটকের কেন্দ্রে তিনিই 
বর্তমান থাঁকিয়া তাহা! অভিনয় করিয়া আসিতেছেন। ইহাই 
শবপ্রদর্গন | 

বাচারা এখনও বিশেষ উন্নতি লাভ করিতে পরেন নাই, 
তাহাদিগেরই এইরূপ হইয়া গাকে। মানব, যে পরিমাণে 
আম্মোক্লতি লাভ করিতে থাকে, তদমুসারে প্রকৃত মনুষ্যত্ব 
কি, তাহার কর্তব্য কি, এবং কি উদ্দেগ্য সাধন পন্য সে এই 
পুথিবীতে প্রবাসী হইয়াছে এই সমস্ত হ্ৃদয়ঙ্গম করিয়া, সে 
আত্মজীবন ও চিন্তা সংযত করিতে সমর্থ হয় এবং শৈশবের 
পুলিখেলা, অলীক কল্পন। ও ক্রীড়া দূরে সরাইয়। দিতে থাকে । 
ছোট ছোট বালক বালিক! যেমন ক্রীড়ার সংসার রচন! 
করে এবং শৈশব-কল্পনায় তাহার অভিনেতা ও অভিনেত্রী 
সাজিয়া জীবন-নাটকের অভিনয় করিতে থাকে, মানব 
মহাঁজীবের বালক বা'লকার!-_অনুন্নত ব! অর্দবিকশিতচেত! 
মন্থুষ্যেরা, সেইক্ূপ প্রথম গ্রথম এই প্রকার কল্পনা-রাজ্যে 
থাকিয়। অলীক উপন্যাস রচনা করে। যেমন অশিক্ষিত ও 
অপরিগতমতি মানব-সম্প্রবায় প্রত্যেক প্রাকৃতিক ঘটনার 
উপর একটি একটি অমূল্য আখ্যা'য়ক! রচনা করে, দেইক্সপ 
আব যতদিন একেবারে আশ্মহার! ও অগ্জানান্ধ থাকে,ততদিন 
সুক্ম মেহাতিমানী এইরূপে অমূলক কল্পনা-জীড়ার প্রশ্রয 
দেয। কিন্ত, যিনি সত্যে সংস্থিত হইতে পারিয়/ছেন, ব। 


নিত্রাবস্থা। ১৭৩ 


নিদ্রাজাগরণে ধাহার চৈতন্ত কিয়ৎপরিমাণেও অব্যাহত 
থাকে, তিনি যে অবস্থায় অবস্থিত থাকুন না, নিদ্রার 
সময়েই হউক, জাগ্রদবন্থায় হউক, সর্ব্বাবগ্থায় মানবকর্তৃব্য 
পালনে নিযুক্ত থাকেন, তাদৃশ লোকের এইরূপে বৃ! 
সময় অপচগ্ করিংার গুবৃত্ত বা অবলর থাঁকে না। অতএব 
তাহারা এইন্ধপ অলীক স্বপ্ন দেখেন ন। | 

কল্পনা-শক্তি মনের একটি প্রধান শক্তি। বিরাট মনের 
করনা হইতে বিশ্বৎ্ি হইয়াহে, ধাত' বরহ্ধাগ্কে “যথাপূর্ববম- 
কল্পয়ং৮। ভগবানের অংশ-'মমৈবা'শো জীবভৃতঃ' মনের 
অধিহাঁতা মানব-জীবাগ্রার তাই কল্পনা একটি প্রধান 
সম্পত্তি। কিন্তু যিনি এখনও শিশুমানবরূপে অবস্থিত, 
উহার এই কর্পনা-পত্তি অলীক ক্রীড়ায় পর্য/বসিত থাকে 
আর উন্নভচেত। মানব ঝ। িনি সত্যসংগ্টিত, তাহার করুন 
ভগ্গবং কল্পনার অন্ুদরণ করে। ইহাই স্থষ্টিরহস্ত-বিজ্ঞান ; 
এবং এই অন্ুসরণেই একটি মানবের মহাযজ্ঞ । 


৪.1 ভবিষ্য-দর্শন বা প্রবেক্ষণ। 


আমর! ইতিপুর্নে আলোচনা! করিয়' আদিয়াছি যে, 
্রন্ধ ত্রিকাঁলের অতাঁত। সেইক্ষপ আত্মা বা ধাহাঁকে আমরা 
'অধিষজ্ঞ” বা অধ্যায় বলিয়। আসিয়াছি, তিনিও নিত্য, 
শাশ্বত ও পুরাঁণ। তাই তিনি সনাতন ও "'সদাক1ল বর্কমান” 
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(065021 [₹০%)। আমর! তথায় দেখিয়া আসিগ়াছি যে, 
ফিনি সুক্ষ দেহাঁভিমানী, বা! ধিনি নিদ্রাকালে হুক্্রদেঠে অব- 
প্থিত থাকিয়া কার্ধয করেন, তিনি ভূত ভবিষ্যৎ বাঁ বর্তমান- 
রূপ কালের দ্বারা অপরিচ্ছির না হইলেও, স্ুলদেহে 
আবদ্ধ চৈতগ্ঠ, যেইবূুপ কাল-বিচ্ছিন্ন বিয়া মনে হয়, 
তিনি সেইরূপ ন'ন। তাই ভূত, ও কতকটা ভবিষ্যৎ 
তাহার নিকট বর্তমান এবং তাই কখন কথন তাহার ভবিষ্যৎ 
দর্শন বা প্রদর্শন হইয়া থাকে । যিনি অধিদৈব বা ধাহাকে 
জীবাত্ব! বা (70151298170 ) বলিক্ন। উল্লেখ করা হইয়াছে, 
তিনি গ্ঠাহার ্ষর ভাবের বা অধিভূত ভাবের বা! (চ675০7- 
েঃঢের) উপকার বা গ্রয়োজন হইতে পারে একুপ কোঁন 
তবিষাৎ ঘটন! যদ্যপি গ্রাগদর্শনার্থ করিয়া থাকেন, তাহা 
হইলে তিনি সেই জান ক্ষর-চৈতন্যে (70৯07210 ) 
অঙ্কিত করিয়া দিতে চেষ্ট। করেন এবং তাহার সেই চেষ্টা 
অল্লাধিক পরিমাণে সফল হয়। 

সাধারণের, পক্ষে এই অনাগত প্রদশুন, তত সহজ নহে। 
' কারণ নিদ্রীর সময় অনেকের হয়ত শুঙ্ষম দেহের অধিষ্ঠ।ত1 
চৈতন্য এখনও অর্দসুপ্ত, অর্ধঞাগরিত থাকে ; হয়ত বা? 
এখনও নিজদেহকে সম্পূর্ণরূপে স্বাধিকারে আনিতে পারে 
নাই; নানারূপ বাঁসনা বা কার্যের তরঙ্গে হয়ত হৃক্দেহ 
আকুলিত, উদ্দেলিত ; হয়ত লিঙ্গদেহস্থিত মছিষ্ক 


নিদ্রাবস্থা । ১৭৫ 


(1711০710021) নানাডপ বিশুঙ্খল বাহা চিন্তার ঘাত- 
প্রন্িঘাতে বিক্ষোভিত, হয়ত তাহার ভাগু-দেহস্থ মন্তিষ্ক 
নানাকারণে অপ্রকৃতিস্ত । তাই সর্বদা এই শ্রকারে 
প্রবেক্ষণ হয় না। কখন দৈবকমে হয়ত ভবিষ্যৎ জ্ঞানটি 
ভাগ্রং স্মৃতিতে সম্পূর্ণ ভাবে সঞ্চারিত হইয়া! থাকে, কখনও 
নিরুতভাবে স্থৃতিতে আসে ; কখনও বা এই মার মনে 
হয়, যেন তাহার কি একটা সুসংবাদ আসিতেছে, অথবা কি 
হেন কি ছূর্ঘটন! শীঘ্র "টিবে। পিত্ত অধিক সময়েই সুল 
মন্িক্ষ একেবারে কোনই শ্বৃতি রাখে না। 

কেহ কেহ বলেন,--" এই যে সকল স্বপ্নের কথা শুনিতে 
পাওয়া যায়, তাহা বন্ততঃ ভবিষ্যৎ দর্শন নহে; তাহ! একটা 
. অঙঙ্দ্ধ দৈব-নিলন মাত্র। প্রবেক্ষিত 

স্বপ্নের সাহত গ্রককৃত ঘটনার দৃশ্ততঃ মিল 

থাকিলেও সেই স্বপ্নকে ভবিষ্যংস্চক 
ব্য! কিছতেই গ্রহণ করা যাইতে পারে না। এইযে 
খিল, ইহা! দৈবক্রমে হইয়াছে ঝঁলতে হইবে। কারণ 
প্রাগদর্শন সত্য হইলে, পুরুষকা'র নিরর্থক হইয়! পড়ে । 
বদি যাহা ভবিষ্যতে ঘটিবে, পূর্বে হইতে তাহা নিরাক্কৃত 
হইয়া রহিল,__তাহা যদি পূর্বেই জানিতে পারা যায়, তাহ! 
হইলে পুরুষকারের স্থান কোথায়? তবে পুরুষকার 
আকাশ কুম্মবং অলীক কথামাত্র ? নাঁ, পুরুষকার কান্প- 


ভবিষাদর্শন ও 
পুরুধকার। 
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নিক কথা ন:হ, ইহা প্রকৃত, ইহা মানবের শ্রেঠ সম্পত্তি। 
মানুষ ভগবানের অংশ। তাই সচ্চিদানম্দ ভগবানের অংশ- 
ভূত মানবেও সদ্ভাব. চিদ্ভাব ও আনন্দভাব আছে । এই 
আনন্দভাঁব ৭1 শিবভাব হইতেই মানবের ইচ্ছাশক্তি, তাহ!র 
পুররুষকার। আমর পূর্বেই আলে।চনা কা'রয়া'ছ ষে, এই 
শিবতাব মানবেই প্রথম বেশ করে, ইতর জীবে তাহ। 
নাই। অতএব পুরুষকার মানবেরই বিশেষ সম্পত্তি । 
পুরুষকার বা ইচ্ছাশির স্বাধীনতা মানবের থাকিলেও 
সকলের, তাহা সমভাবে দৃষ্ট হয় না। অধিকাংশ লোকে 
ইহা এখনও একপ্রকার সপ্ত । স্বাধীন ইচ্ছাশকি সামাগ্ত 
আমিত্ব জ্ঞানে পরিণত হইয়! থাকে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কামনা-মুত্তি 
ধারণ করিয়া থাকে। যে যেষন উন্লত হয়, সুপু শংক্তও 
'সেইরূপ পরব হয় ; মানব পূর্ণ হইলে ক্ষুদ্র আমিত্ব ভগবৎ- 
রসে ডুবিয় (মণিয় যায়, কামও আনন্দভাবে পরিণত হয়, 
ও ইচ্ছাশক্তি তগ্বচ্ছঞ্জিতে মিশিয়! পূর্ণস্বাধীনতা প্রাপ্ত হয়। 
ম'নব যতথানি, রশ্বরিক ভাব প্রাপ্ত হয, দে যেমন ষে*ন 
তাঁহার ভাবে বিভোর থাকে, মানবের ইচ্ছাশক্তি তদনুপাতে 
স্বাধীন হইতে থাকে। আমরা কতখানি অপুষ্টের দাস, 
কতটুকু ্বাধীন, তাহার সম্যক বিচার করার স্থান এখানে 
নাই। তবে এই মাত্র বলা যাইতে পারে সাঁধাংণ মানবে 
প্রক্ুত পুরুষকার অতি অল্পই থাকে; তাহার প্রায়ই অবস্থার 
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সম্পূর্ণ দাস। পূর্ব পূর্বব কশ্মীন্ধায়ী বেনপ অবস্থায় পতিত 
হয়, যে আম্মীয়ম্বজন, যে শক্রমিত্র, যে সম্পদ্বিপদ্‌ প্রাণ্ড হয়, 
তাহার মধ্যে সামথ্যহীন, জ্ঞানহীন পণ্ডর মত সে অবস্থিত 
থাকে। অতএব এতাদৃশ লোকের ভবিষ্যৎ ঘটনা! পূর্ব 
হইতে জানিতে পারা, একবারে অসম্ভব নহে। 

ধিনি অধিদৈব, বা! জীৰাত্মাঃ ব যিনি জন্মে জম্মে অমর, 
অহং-প্রত্যয়ী, বা 1701%109211)--তীহার যে উপাধি, 
তাহার নাম “কারগ-শরীর ।” মানবের স্থূল ও সুশ্ম দেহ জন্মে 
জন্মে নূতন ভয় কিন্তু কারণ শরীরের নাশ নাই। ইহাতে 
গ্রতিজীবনের শিক্ষণ অষ্কিত থাকে এবং মাঁনব, জন্মে জন্মে যে 
সুক্ম ও সুল দেহ প্রাপ্ত হয়, তাহা যে শক্তির ক্রিয়ায় গঠিত, 
তাহা এই কারপ-শরীরে নিহিত থাকে। অই জন্তই 
কারণ-শরীর নামের সার্থকত! ) সেই শরীরে যে চৈতন্ত 
জাগরিত থাকেন, তাঁহার নিকট ভবিষ্যৎ ঘটনা পুর্ব হইতেই 
পরিজ্ঞাত থাকে ; যেহেতু যে ৰে কারণের জন্য কোন ঘটনা 
উপস্থিত হয়, তৎসমূদয় তাহার প্রত্যক্ষীতৃত হয়। সমস্ত 
পাথিব ঘটনার প্রথম অভিনয় হয় সেই টেতন্ত-ক্ষেত্রে,ট , 
তাহার পর.নুক্ম লোকে তাহার পুনরভিনয় হয়, এবং 
সর্বশেষে স্থল জগতে তাহ৷ প্রকাশ পার। 

এমন: অনেক ঘটন! আছে, যাহা মানব-চেষ্টায় সহজে 
বিকৃত বা পরিবহ্িত করিতে পারে না । সাধারণ মানব- 

১২ 
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সম্বন্ধীয় অধিকাঁংশ ঘটনাই সেইরূপ। অতএব তাহাদিগের 
যাহা ঘটিবে, অনেক পুর্ব হইতেই অরধিদৈবের চৈতত্তক্ষেত্র 
তাহার অভিনয় হইতে থাকে, এমন কি, পুর্ব্ব হইতেই তাহা 
সুঙ্মলোকেও প্রকাশ পায়। এমন অনেক লোক আছেন, 
বাহার! ভবিষ্যৎ ঘটনা পূর্ব হইতেই জানিতে পারেন। 
ভারতবর্ষে ও অন্তান্ প্রতীচীন তৃখণ্ডের কথ! ছাড়িয়৷ দিলেও, 
জড়বাদী ইউরোপেও দিব্যৃষ্টিতে ভবিষাৎ দর্শনের কথা 
প্রচলিত আছে। আমি কতকগুলি উদাহরণ নিয়ে উদ্ধৃত 
করিতেছি। এগুলি ধতিহানিক ঘটনা। 
প্রথম ঘটনাটি লাহার্পে _(1,9 [1876) 
লিখিত পুস্তকে পাওয়া যাঁয়। লেখকের 
মৃত্যুর পর এই পুস্তকথানি প্রকাশিত হইয়াছিল। তখন 
অষ্টাদশ শত|বীর প্রদিদ্ধ ফরাসী-বিপ্লব আর হইয়াছে। 
কতিপয় সন্তাস্ত ও তদানীন্তন কালের শ্রেষ্ঠ পঞ্ডিত বসিয়া 
আছেন। তাহার! দেশের ভাবী মহাঁকল্যাণের জন্য মহানন্দ 
প্রকাশ করিতেছেন ; এমন সময়ে সেই সভায় আসীন 
, মন্সিয়ে কাজোটে €019051687 032০৮) আর্তন্বরে 
ক্রদূন করিতে লাগিলেন । তীহাকে প্রশ্ন কর! হইলে, তিনি 
দেশের আশ্ড রোম-হর্য ভবিতব্যতার বর্ণন! করিতে লাগিলেন। 
তিনি যে কেবল স্বদেশের ভবিষ্যৎ ভীষণ চিত্র অন্কন কারয়! 
নিবৃত্ত হইলেন, তাহ। নহে । সেই সভায় আপীন প্রত্যেকের 


দিব্যদৃষ্টিতে 
ভবিষাৎ দর্শন। 
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শোকাবহ পরিপামের কথা৷ বলিতে লাগিলেন। মন্সিয়ে ঘে 
কন্ডরসেটুকে (1, 0৩ 0০0700:061) কহিজেন, “আপনি 
কারাগারের তু-গর্ভস্থ অন্ধকারময় ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে বিষপানে 
প্রাণত্যাগ করিবেন।” মন্লিয়ে দে চামূফোর্টকে (1. ০৩ 
01800010) কহিলেন, “আপনি নিজ যন্ত্র নিবারণ 
করিবার অন্য ক্ষুরহ্ারা দেহের দ্বাবিংশ স্থান ক্ষত করিয়া 
রুধিরআীব করিবেন।” সেইরূপ আর আর ধাহার1 উপস্থিত 
ছিলেন, তাহাদিগের সকলের কথাই বলিতে লাগিলেন,_ 
কাহার পরিণাম আত্মহত্যা, কাহারও বা ঘাতক-কর্তৃক বা 
গিলোটিনে প্রাণসংহার। অবশেষে ফরাশী রাজার ও প্রধান 
প্রধান অমাত্য ও হন্রান্ত নর়নারীর রোম-হুর্য পরিণামের 
বিষয় আলোচন! করিয়াছিলেন। তিনি যাহা! যাহা বর্ণনা 
করিয়াছিলেন, তাহার প্রতি বর্ণ সত্যে পরিণত হইয়াছিল। 
কবি গাটে (006৮) ) তাহার ্বহস্তলিখিত আত্ম- 
জরীবনচরিতে একস্থানে একটি সুন্ধর ভবিষ্যদর্শনের উদাহরণ 
দিয়াছেন। তিনি ফ্রেডেরিকাঁর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ 
করিয় গৃহাতিমুখে আমিতেছেন, এমন সময়” দেখিতে পাই- , 
লেন, যেন তিনি ্ব়ংই আবার অশ্বারোহণে অন্ত প্রকার 
পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া তথায় আসিয়া! উপস্থিত হইলেন। 
সেরূপ পরিচ্ছদ তিনি পূর্ব কখনও পরিধান করেন নাই। 
আট বৎমর পরে ঘটনাটি সত্যে পরিণত হইয়াছিল। তিনি 


১৮৩ স্বপ্নতত্্ব । 


ঠিক সেই পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়!, সেইরূপ অঙ্থে আরোহণ 
করিয়া, ফ্রেডারিকাঁর নিকট সেই সময়েঠিক সেই স্থান দিয়! 
যাইতেছিলেন। সেইকপ সাধক ন্মুইডেনবার্গ (56057. 
9012) বা জোয়ান অব. আর্কের (102 01 £7০) 
জীবনী আলোচন। কালে, এইরূপ ভবিষ্যদর্শনের অনেক 
উদাহরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। 

আমি কেবল যোগী ও দিব্যৃষ্টি-সমস্থিত সাধকদিগের কথা 
বলিতেছি না। স্বট্‌ল্যা্ডের (9০০11570) হাইল্যা্ড নিবাসীর 
( 8180120615 ) মধ্যে অনেকের এই একার শক্তি দৃষ্ট 
হয়। তাহারা ইহাকে দ্বিতীয় দর্শন-শক্তি (5০০00 51280 
নামে অভাহত করে। ভবিষ্যৎ-জ্ঞান সম্ভব, ইহা অপর 
উপায়েও সপ্রমাণ হয়। ভবিষ্যৎ-জ্ঞান সম্ভব__ইহারই 
উপর ফলিত জ্যোতিষ নির্ভর করে। যিনি এর বিদ্যায় প্রকৃত 
পারদর্শা, তিনি মানবের ভবিষাৎ সম্বন্ধে এমন অনেক কথা 
বলেন, যাহাকে * অসন্বন্ধ দৈবমিলন” বলিয়া উপেক্ষা করা 
যায় না। মানবের ভবিষ্যৎ পুরা হইতেই অনেকটা নিণীত 
থাকে, _পূর্বোক্করূপে আলোচন৷ করিলে ইহাতে আর 
মন্দেহ থাকিতে পারেনা ) এবং যদ্যপি ই পূর্ব হইতেই 
নিশ্চিত থাকে, তাহা হইলে -ুক্মদর্শা বাঁ স্বপরদর্শী মানব যে 
তাহ জানিতে পারে, সে বিষয়েও সন্দেহ কর! উচিত নয়। 

কিন্তু প্রকৃত উন্নত ব্যক্তিদিগের ভবিষ্যৎ স্বমব্ধে পূর্ব 
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হইতে ঠিক কর! যায় না ; ধাঁহারা জ্ঞানী বা তন্বদর্শী এবং 
ধাচারা পুরুষকারবিশিষ্ট, তাহাদের ভাবি ঘটন! পূর্বে নির্ণ় 
করা যায় না। সাধনার দ্বারা যাহার! 
সুপ্ত পরশ্বরিক শক্তি বা ভগবানের 
আনন্দ ভাবকে 'প্রবোধিত করিয়াছেন, 
বাহার! অবস্থার ক্ষুদ্র ও শক্তিহীন দাস নহেন, তীহাদিগের 
সম্বন্ধে কি হইবে, তাহা পূর্বে কিূপে বলা যাইতে পারে ? 
তীহাদিগের জীবনের মুখ্য ঘটনা সমুদয় পূর্ব হইতে 
নিদ্ধীরিত থাকে সত্য, কিন্ত, কোন্‌ অবস্থায় পতিত 
হইয়া! তাহারা কিরূপে কার্ধ্য করিবেন, অতীত কর্মের 
কতখানি বা তীহারা পুরুষকারদ্বারা শক্তিহীন করিতে 
পারিবেন, বা হয়ত অতযাগ্র পুরুষকারের সাহায্যে তাহারা 
প্রারকে সম্পূর্নরূপ পরাভূত করিয়া, বীরের মত 
শোভমান হইবেন. ও সব কথা পূর্ব হইতে জান যায় না। 
যে সমস্ত কারণ পূর্ব হইতে সঞ্চিত ছিল, তাহাদিগের সমষ্ট 
শক্তিতে ঘটনার গতি যে অভিমুখে বাইতেছিল, শৃস্ম লোকে 
তাহারই পূর্বাভাস পতিত হয়) কিন্তু সাধকের আম্ম-শক্কি, ' 
সহস! অতি তীব্র ইচ্ছাশক্তিরূপে অন্তরের কোন নিভৃত মধ্য 
হতে আদিল এবং পূর্ব-সঞ্চিত ক্রিয়াশীল শক্তির গতি 
পরিবর্তিত করিয়া দিল । 

শক্তিবিজ্ঞান বা বলবিজ্ঞানের (11501.27105) একটি 


উন্নত বাক্তির 
ভবিষৎ । 


১৮২ স্বপ্নতত্ব। 


উদ্ধাহরণ সাহায্যে আমরা এই বিশেষ প্রয়োজনীয় তত্ব 
বুঝিতে চেষ্টা করিব। মনে করুন, একটি গোলকের 
উপর কাষ্ঠদ্ডের দ্বারা আঘাত করিলাম। ইহাতে 
গোলকের উপর একটি শক্তি প্রয়োগ করা হইল। তাহাতে 
গোলকটি গড়াইতে গড়াইতে কোনও নির্দিষ্ট স্থানে যাইয়া 
আঘাত করিবে। এই যে নিষ্দি্ট স্থানে আঘাত করা, ইহা 
অব্স্ভাবী। কিন্ত, সেই নির্দিষ্ট স্থানে আসিবার পূর্বে, 
অন্য দিক দিয়া তাহার উপর আর একটি শক্তির প্রয়োগে 
সেই গোলকের গতি পরিবর্তিত বা নষ্ট কর! হইল। অতএব 
যাহা অবশ্থস্তাবী বলিয়! মনে হইতেছিল তাহা ঘটিল ন!। 
আমাদিগের পূর্বোন্লিখিত গোলকের সহিত মানবের অনৃষ্- 
ফল তুলনা করা হইয়াছে । যেমন গোলকের উপর শক্তি 
প্রয়োগে উহ! নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইবে, ইহ! অবশরস্ভাবী 
বলিয়া মনে হইতেছিল, সেইবপ নুক্জগতে যে সমস্ত শক্তির 
ক্রিয়া লক্ষিত হয়, তাহাতে কোনও একটি নির্দিষ্ট ঘটনা 
হুচিত করে।' এক্কন মনে করুন) গোলকটি পুরুষকার- 
' সমস্বিত মানব | সে ইচ্ছা করিয়া কোন একটি নবশক্তি 
উৎপন্ন করিতেও পারে, নাও প্যরে। এখন সহসা সেই নব- 
শক্তি উদ্ভূত করিল। ইহাই গোলকের উপর দ্বিতীয় শক্তির 
ক্রিয়া। আমরা দেখিব, ইহার ফলে মানবের যে অনৃষ্ঠফল পূর্বে 
অনুমান কর! হইয়াছিল, কার্য্যতঃ তাহা হইল না। এই ষে 


নিপ্রাবস্থা । ১৮৩ 


নবশক্তির আবির্ভাব, যাহার অন্ত মানবের অনৃষ্টফল পরি- 
বর্তিত হইল, তাহ! সাধারণ সুক্ষ দর্শনে দেখ! যায় ন1; তাহা! 
সাধারণ দিব্য-দর্শী অনুমান করিতে পারে না) তাহা ফলিত 
জ্যোতিষের গণনার সীমার মধ্যে আসে না। এই যে নব 
শক্তির সহসা আবির্ভাব, ইহাই পুকুষকার,__ইহাই আত্মার 
নিজশক্তির প্রকাশ । ইহার প্রকৃত বাসস্থান মনোময়-কোৰ 
নহে, বিজ্ঞানময়-কোষ নহে, আননাময় কোষও নহে? 
ইহার স্থান হিরগুয়”কোষে। 

আমর! এইখানে দুইটি সফল ভবিষার্ববোধনের বিষয় 
উল্লেখ করিব। আমরা দেখিব ষে, 
গ্রাগ দর্শন কতদূর সম্ভবপর এবং মানৰ 
প্রবল ইচ্ছাশক্তিপ্রভাবে আপনার অৃ- 
্রকে কিরূপে নিয়ন্ত্রি ও পরিবর্তিত 
করিতে পারে। এ :ছুই ঘটনাই থিয়সফিকাল সোসাইটীর 
সভ্য, তত্বােষী শ্রীযুক্ত লেডবিটার (0. $/, [.০069০) 
সাহেবের সুপরিচিত বন্ধু সম্বন্ধীয় এবং ধতিনি ইহাদিগের 
বথার্থ সম্বন্ধে স্বয়ং সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন। 

ধাহারা প্রেত-তত্ব সম্বন্ধে আলোচন। করিয়াছেন, 
তীাহারাই জানেন যে, কখনও কখনও আবিষ্ট (11601407) 
ব্ক্তিরহস্ত শ্বতশ্চল হইয়! নানাবিষয় (লপিবদ্ধ করে। এইক্পপ 
লিখনধারাকে তাঁহার! অটোম্যাটিক্‌ রাইটিং (4.44077800 


হ্বপ্ে ভবিষার্শন এবং 
প্রবল ইচ্ছাশকির প্রভাব 
তাহার দুইটি উদাহরণ । 
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01006) নোমে অভিহিত করেন । তাঁভাদিগের:মতে, 
এইরূপ লিপি সাহায্যে প্রেতের! ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান 
বিষয়ের নান1 সংবাদ প্রদান করে। তাহার আরও বলেন 
যে, দকল সময়েই কেবল প্রেতবাহিত ভইয়াই যে এইরূপ 
লিখন হয়, তাহ! নছ্থে ১ অনেক সময় দূরস্থ জীবিত লোকের 
মনের ইচ্ছা! বা বাঁসন।ও এইকুপে প্রকাশ পাঁয়। 


কোনও এক সন্্রান্ত বাক্তি এইক্প লিখনে অভ্যন্ত 
ছিলেন। তাহাকে আবিষ্ট করিলেই তীহার হস্ত যন্ত্রের 
মত চলিতে আরস্ত করিত এবং বিদেহীর ও দুরস্থ দেহধারীর 
অনেক কথা এইরূপে লোঁক-সমক্ষে প্রচার করিত। তিনি 
আবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে যেন একজন স্ত্রীলোঞ তাহার 
সমক্ষে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, “মামি (স্ত্রীলোক) অতিশয় 
মন:গীড়ায় আছি। ক্রোধে আমার সর্বাঙ্গ কাপিতেছে। 
এইক্প আশাভঙ্গ আমার জীবনে আর কখনও ঘটে নাই” । 
তিনি আরও বলিলেন, “এইরূপ অবজ্ঞা আমাকে আর কখনও 
সহ করিতে হয় নাই । বক্তৃত! করিবার জন্য নিমন্ত্রিত হইয় 
এভায় যাইয়৷ দেখিলাম যে, কোথায় সভাগৃহ দূরস্ক লোক- 
সমাগমে জনতাপরিপূর্ণ হইবে, তাহা না হইয়া ছুই দশ জন 
বিশিষ্ট সভা ব্যতিরেকে তথায় আর কেহ নাই ! আসন সমস্ত 
শৃন্ত, সভাগৃহ নিস্তব্ধ! আগত সভ্য কয়জন উৎকণ্ঠিত চিত্তে 
মুক্ত বাতায়ন দিয়া রাজপথ লক্ষ্য করিয়া আছে। বজুত! করা 


নিদ্রাবস্থা ৷ ১৮৫ 


স্থগিত রহিল) শুন্গ সভাগৃহে, অনধিকৃত আসন সমক্ষে 
বক্ততাঁয় কি ফল 1” অবশ্ত তিনি বক্তৃতার বিষয় ও সভাঁ- 
স্বহের নামও প্রকাশ করিলেন । 

তিনি এই স্ত্রীলোককে জানিতেন, কিন্তু ত্বাছার সহিত 
বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন ন'। অতএব এই সংবাদ প্রাপ্তঃ 
হইয়। বিশেষ কিছু করিলেন না । কিন্তু কয়েক দ্দিবস পরে 
সেই স্ত্রীলোকের সহিত তাহার সহসা সাক্ষাৎ হইল। তিনি 
তাহার (স্ত্রীলোকের ) মনস্তাপের জন্য সহানুভূতি প্রকাশ 
করিলে, সেই স্ীলোক একেবারে শুভ্িত হইলেন এবং 
বিশ্ময়াপন্ন হয় উত্তর করিজেন,_-“কই, আমিত সেই বক্ততা 
এখনও করি নাই; তবে আগামী (অমুক ) দিবসে করিব, 
ইহ স্থির হইয়াছে । ঈশ্বর করুন, আপনার হস্তলিখন 
ভবিষ্যঘোধনে যেন পরিণত ন! হয় ।” 

কিন্তু, প্রক্কৃত পক্ষে তাহাই হইয়াছিল ; যাহা বহুদিন 
পরে ঘটিবে, তাহারই যথাযথ পূর্বাভাস আবিষ্টের হস্ত 
লিপিবদ্ধ করিয়াছিল । বক্তৃতা! সভায় ছুই ধঞ্চজ্ন ব/তিরেকে 
কেহই উপস্থিত হয় নাই; বক্ত-তা স্থগিত হইয়াছিল ; বক্ত- 
কাম বিরক্ত ও মর্খপীড়িত হইয়াছিলেন। কে যে আবিষ্টকে 
এই সংবাদ পূর্ব হইতেই দিয়াছিল, তাহ। ঠিক বুঝ! যায় নাঃ 
তবে এই মাত্র বল! যাইতে পারে যে চৈতন্যে 5ত, ভবিষ্যৎ 
ও বর্ধমান অপরিচ্ছন্ন বলিয়। মনে হয়, ইহা তাহারই খেল; 


১৮৬ স্বপ্তত্ব। 


হয়ত কোনও মহাপুরুষ বা অদৃশ্ঠ দিব্য সহায়ক এই সংবাদ 
প্রচার করিয়াছিলেন ; না হয় সেই স্ত্রীলোক নিজেই তাহা 
করিয়াছিল। তাহার অধিষজ্ঞ পুরুষ বুঝিয়াছিলেন ষে, 
আধিতুত্ের আশাভঙ্গ-জনিত মনঃপীড়া এত অধিক হইবে 
যে, তাহাতে স্থল সাযুমগ্ুলী বিকৃত হইবার সম্ভাবন। , তাই 
তিনি ভাবী ঘটনার পূর্ব1তাস দিয়! এইরূপে মনকে অনেকটা 
প্রস্তুত করিয়াছিলেন। 

এখানে আর একটি প্রাসঙ্গক কথা বলা যাইতে পারে। 
অধিদৈব পুরুষ তাহার নিজের অধিভূত পুরুষকে সাক্ষান্তাবে 
এই সংবাদ না দিয়া আবিষ্টের সাহায্যে পরোক্ষভাবে কেন 
দিভেন? সামান্ত। চিন্তা করিলেই গুতিপন্ন হইবে যেঃ 
আমর! ইহার উত্তর পৃর্কেই দিয়াছি। আমরা দেখিয়া 
আসিয়াছি, সকল স্থুলদেহে বা স্ুলদেহাস্থত মস্তিষ্কে সুক্ষ 
লোকের (ভুব, হ্বগ গভৃতি) জনুভূতি সঞ্চারিত করিতে 
পারা যায় ন; কারণ, দেহ হইতে দেহাস্তরে ভাব সঞ্চালনের 
যে যন্ত্র, তা! এগকলের সমভাবে বিকশিত নহে। অথবা, 
হয়ত, স্ুল-মন্তিষ্ক চিন্তার পর চিন্তাতরঙ্গে এরূপ তাবে পরি- 
পুর্ণ থাকে যে, তাহাতে সুক্ষ লোকের কোনও ভাব অফ্কিত 
করিতে পারা যাঁয় না) তাই সেই সব স্থলে আপনারই সুজ্কা- 
মুভূতি আপনার স্থূল মণ্ডিষ্কে সঞ্চালন করতে সক্ষম না 
হইয়া, অধিদৈব পুরুষ অপরের সাহায্যে পরোক্ষভাবে তাহ! 


নিদ্রাবস্থা । ১৮৭ 


প্রকাশ করিয়। থাকেন। আঁমাদিগের বর্তমান উদাহরণের 
ভদ্র লোকটি অতি সহজে আবেশনীয় (11601771560 ) 
তাই হয়ত সেই স্ত্রীলোকের অধিদৈব পুরুষ অনন্তোপায় 
হইয়া, আবেশনীয় বাক্ির সাহাধষ্য গ্রহণ করিতে বাঁধ্য 
হইয়াছিলেন। এইরূপ পরোক্ষ সাহাধা গ্রহণের উদাহয়ণের 
অভাব নাই । যাঁছার! প্রেততত্ষ আলোচনা! করেন, তাহার! 
এইরূপ ঘটন! গ্রায়ই সাক্ষাৎকার করেন। অপরের ভাবী 
বিপদ্দের বিষয়, মানব কখন কখন ষে স্বপ্র দেখেন, তাহার 
যূলেও এই সত্য নিহিত আছে। 


অপর এক সময়ে আম।দিগের পূর্বব-কথিত ভদ্রলোকটি 
পুর্ববোক্ত উপায়ে একথানি অতি বিন্ময়কর পত্র লিপিবন্ধ 
করিয়াছিলেন । পত্রথানি স্াহারই পরিচিত এক রমণীয় 
এবং যেন তাহাকেই সম্ভাবণ করিয়া! পত্রথানি লিখিত। 
তাহাতে রমণীর বর্তমান জীবনের একটি ছুঃথকাহিনী লিপি- 
বন্ধ আছে। নিঙ্গে তাহার সংক্ষেপে পরিচয় দিলাম । 

কোন দিন সে দ্ত্রীলৌক তাহার একজন সুপরিচিত 
বন্ধুর সহিত বহুক্ষণ পর্যাস্ত আলাপন করেন । (অবশ্য তহা-' 
দিগের কথাবার্তার মর্ম সেই পত্রে লিপিবদ্ধ ছিল।) এই 
আলাপনই তাঁহার মকল যাতনার মূল, তাহার সর্বনাশের 
হেতুভূত কারণ। রমণী লিখিতেছেন,--“কেন আমি 
ভাহার সহিত এততপ্রসঙ্গে আত্মভাব প্রকাশ করিলাম ! 


১৮৮ স্বগ্ুতত্ব। 


আমার এই অবিচারিত মানসিক দৌর্বল্যেই ত আমি কাহার 
ক্রীড়ার পুত্তলিকাঁবৎ হইলাম ! তাহার দ্বারা প্ররোচিত হই- 
য্নাই আমি এই কার্ধে ব্রতী হঈলম! অবশ্য প্রথমে আছি 
অনেক আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলাম--আমি দৃঢ়কণ্ঠ 
বলিয়াছিলাম যে, আমার এই কার্যে আদৌ সম্মতি নাই। 
কিন্তু কি করিব, তাহাকে অধিকক্ষণ বাঁধা দিতে আমার 
শক্তি ছিল ন|! তীহার কি “মাহকরা বিচার-প্রতিভা 
আমি অবশেষে পরাভূত হইলাম । এক বৎসর পরেই এই 
কার্যের অতি কটু, বিষম ফল ফলিতে আরম্ভ করিল। 
অবশেষে ইহার চরম পরিণাঁম কাল আসিল । এখনও ম্মরণ 
করিয়া আমার হৃদয় কাঁপিতেছে। অন্ুতাপে, বেদনায় 
আঁমি অধীর হইতেছি | অধশেষে আমি সেই ভয়ঙ্কর মহাঁ- 
পাঁতক করিলাম। তদদবধি আমার জীবন ঘোর তিমিরে 
আচ্ছন্ন। আমার প্রাণ অন্ুুতাপানলে বিদগ্ধ হইতেছে। 
এ যন্ত্রণার কি অবসান নাই? এ দাবাগ্সির কি শাস্তি-বারি 
মিলে না?” * 

এই বলিয়া! রমণী তাহার আতঝ্মকা।হনী সমাধা করিলেন । 
'সেই ভদ্রলোকটি রমণীকে বিশেষব্ূপে জানিতেন। রমণী 
যে আত্মববরণ বর্ণন করিয়াছিলেন, তাহ! তিন থে 
প্রকৃতির দ্রীলোক, তাহাতে তাহার দ্বার! যে সেই ঘ্বণিত 
কা্ধ্য স্ম্তবপর, ইহা তিনি মনে করিতে পারেন নাই। 


নিদ্রাবস্থা। ১৮৯ 


তাই খন তিনি সেই স্ত্রীলোকের সাক্ষাৎ প্রাপ্ত হইলেন, 
তখন তিনি তাহার সমীপে সেই পত্রের আমুল শেষ সমস্ত 
বিবরণ উল্লেখ করিতে কিছুমাত্র কুগ্ঠাবোধ করিলেন না । 
বল! বাহুল্য, এই সমস্ত ঘটনার কথা সেই স্রীলোকের মনে 
কখন স্বপ্নেও স্থান পায় নাই । সেই রমণী প্রভাতে সন্ভো- 
বিকসিত নলিনীর মত এখনও অমলিন|, এখনও আননাময়ী, 
অন্থতাপ বা ভাবনা তাহার প্রফুল্ল প্রাণে এখনও কোনও 
রূপ কালিম! সঞ্চার কাঁরতে পারে নাই। কিন্তু এই বিবরণ 
অলীক বলিয়া প্রতিপন্ন হইলেও, তাহার বর্ণনায় এইরূপ 
একটি অনুক্রম, এইরূপ সজীবত| ছিল যে, তাহা সেই 
স্বীলোকের হদয়ে অঙ্কিত হইয়া! গেল। 

বহুদিন অতীত হইয়াছে) সেই চিত্র রমণীর চিত্ব-পষ্ট 
হইতে অপস্থত হইয়! গিয়াছে ; ইতি মধ্যে একবারও তাহার 
প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয় নাই। একদা তিনি নির্জনে কোনও 
ভদ্রলোকের সহিত বহুক্ষণ আলাপন করিতেছেন, এমন 
সময়ে বৈদ্যুতিক বিভার মত সেই পুরাণ স্তৃতি সহসা তাহার 
মানস-গগনে বিভাসিত হইয়া উঠিল। এতদিন যাহাঁর কথ! ' 
কিছুমাত্র মনে ছিল না।-_সেই সম্ভাষণ, মেই যুক্তি, সেই তর্ক, 
তাহাকে বশীভূত কাঁরতে সেই প্রবল চেষ্টা । বঙ্কিমচন্দ্র 
প্রতিভা-প্রস্ত কুন্দননি'নী মৃত মাতার পার্থ চেতনোধোধক 
যে স্বপ্রচিত্র দেখিয়াছিলেন, ছূর্বলহদয়! বালিকা! তাহার 


১৯০ সবপ্ুতত্ব। 


সন্কেত না লইয়া নগেন্ত্রনাথের করে যেইরূপ আত্মসমর্পণ 
করিয়াছিলেন, আমাদিগের এই সত্য-ঘটনা-মুলক কাহিনীর 
নায়িক1 সেইরূপ আম্মবিক্রয় করেন নাই। তাহার প্রুতি- 
যোগীর বাক্যবিস্টাসে, তাহার যুক্কিতর্কে, এবং অধিকতর 
শক্তিশালী তাহার করুণ প্রার্থনায় যতই সেই রমণী আত্ম- 
বিস্বৃত হুইবাঁর উপক্রম হইতেছিলেন, ততই সেই পুরাণ 
স্থতি অধিকতর উজ্জলঙার সহিত তাহার মানস-পটে 
দেদীপ্যমান হইতে লাঁগিল। সেই প্রলোভনে আত্ম-বিস- 
জ্জনের কি বিষময় ফল! তাহার চিত্র তখন তিনি 
সম্মুথে দেখিতে লাগিলেন। তাই তাহার চিত্তে যে আত্ম 
শক্তি নিহিত ছিল, তাঁহার ষে মানসিক বল অবশিষ্ট ছিল, 
তাহার যতখানি পুরুষকার ছিল, তাহা যেন পুঞ্জীকৃত 
করিয়া, তিনি সেই বন্ধুর সংশয়াম্পদ বাক্যগুলি দৃঁ 
ভাবে প্রত্যাধ্যান করিয়া, সেই স্থান ত্যাগ করিলেন । তাহার 
শেষ দৃঢ়তায়, তাহার আচথ্িত কঠোর ব্যবহারে তীহার 
আশািত বন্ধু একেবারে স্তম্ভিত হইলেন । 

এইরূপে পুরুষকার দ্বারা রমণী তাহার ভবিষ্যৎ জীবনের 
গতি ফিরাইয়াছিলেন। যদি তিনি প্রবল ইচ্ছাশক্তির দ্বারা 
ঘটনান্োত রুদ্ধ না করিতেন, তাহা হইলে উত্তর কালে 
আবিষ্ট-কর-প্রহুত অদৃ্লিখনানুষায়ী সাহার সেই ভীষণ 
পরিণাম ষে না হইত, একথা কে বলিবে? ঘোর তিমিরাচ্ছন্ 


নিদ্রাবস্থা । ১৯১ 


নিশীথে অজ্ঞাত বনপথে যাইতে যাইতে পথিক যেমন “আর 
অগ্রসর হইও ন! কৃপে পতিত হইবে'_-এই আচস্বিত উত্তিতে 
স্তম্ভিত হয় এবং গতি পরিবর্তন করিয়া! আত্মজীবন রক্ষা 
করে, এই স্্রীলোকেরও তাহাই হইল । হয়ত তাহার অধি- 
ষক্ত পুরুষ (11015100911) বা হয়ত কোনও পরহিত- 
ব্রতী মহাপুরুষ বা! দেবতা হুক্মলোকে সেই রমণীর ভাবী 
কার্যা-পরম্পরা ও তাহার ভীষণ পরিণামের চিত্র অবলোকন 
করিয়া, সেই রমণীকে, প্ররুতপক্ষে সেই রমণীর অধিভূত 
পুরুষকে (৩75008110) সতর্ক করিবার জন্য আবিষ্টের 
সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন) দি রমণী বিবেচিকা না 
হইতেন, যর্দ এই ভবিষ্যদ্বাক্যে উদাসীন হইয়া কঠোরতার 
সহিত প্রবল পুরুষকার প্রয়োগ না করিতেন, তাহা হইলে 
পূর্ববকবিত উদাহরণটির মত সেই ভবিষাদ্বাণী সফল হইত 
এবং রমণীর জীবন অনতাঁপে ও মর্দপীড়ায় ভারাক্রান্ত হইত। 

অতএব আমর! দেখিলাম, প্রাগ দর্শন কতদূর সম্ভবপর 
এবং পুরুষকার দ্বার! মানব কিরূপে তবিতব্যতাকে নিয়ন্ত্রিত 
ও পরিবর্তিত করিতে পাঁরে। যেমন এই উদ্দীহরণ ছুইটিতে 
আবিষ্টের সাহায্যে সুল্্রলোকে বর্তমান ভবিষ্যৎ চিত্র জাগ্রং- 
চৈতন্ঠের বিষয়ীভূত করা হইয়াছিল, সেইরূপ অনেক স্থলে 
স্বপ্নেও সেই কার্ষা সংসাধিত হয়। আমরা যথাস্থানে তাহার 
বিষয় আলোচন। করিব) 


১৯২ স্বগ্নতত্ ৷ 


৫1 91)019] বা রূপক-আদর্শ। 

মানবের চিন্তা বিভিন্ন মুন্তি ধারণ করে,_একথা পূর্বে 
আলোচনা করিয়া আসিয়াছি। এই সমন্ত চিন্তাযুত্তির এক 
একটি নির্দিষ্ট বর্ণ ও আকৃতি আছে। মানবের সুঙ্ ইন্জিয় 
সেই সমস্ত মুষ্টি দেখিয়া অপরের মনের ভাব বুঝিতে সক্ষম 
হয়। আমরা যেমন স্থল-জগতে মনের ভাব স্থূল ভাষায় বা 
স্থল লিখনে ব্যক্ত করি, ক্ষ জগতে সেইনপ চিন্তার বা 
ভাবের স্থূল তাঁষা বাঁ লিখনদ্বায়। অনুবাদের আবশ্ক হয় না। 
হঙ্মাদেহস্থিত মানব সেই ভাবরা্ধি সাক্ষান্তাবে,__ভাষাদিরূপ 
পরোক্ষ সাহায্য ব্যতিরেকে ,--জানিতে পারে। 

স্থল জগতের তাব-জ্রাপনের সাধক যেমন ভাষা, লিখ- 
নাদি, সেইরূপ সুন্মজগতে এই ভাব-মুন্তিগুলি। ভাব-ন্ঞাপন- 
সাধকের সাধারণ নাম হইতেছে বাক্‌। স্থুল হক্ম ভেদে 
বিভিন্ন চৈতন্যে যেই যেই বিভিন্নরূপে ভাব জ্ঞাপিত হয়, 
তদনুরূপ “বাক্‌'ও ভিন্ন ভিন্ন নাম ধারণ করে। যথা, পরা, 
পতত্তী, মধামা ও বৈথরী। যেমন প্রপৰ চতুষ্পাৎঃ যেমন 
. মহা চৈতন্ত চারিরপে স্থিত, যেমন মানব-চৈতন্যের চারিতাব, 
তর প্বাক্”ও চারি গ্রকারের। আম এই তত্ব অতি 
বিশদভাবে “প্রজ্ঞাপারমিতান্তরে” আলোচনা করিয়াছি। 
বিশেষ অনুসন্ধিতনু পাঠক তাহা গাঠ করিতে পারেন 
(পৃষ্ঠা ১৬৭-১৬৯)। জাগ্রৎ-চৈতগ্ঠের “বাক্‌”কে সাধরপতঃ 
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বৈথরী বলা বাইতে পারে; সেইরূপ স্বপ্র-টৈতন্তের 
“বাক্কে মধ্যমা, বযুণ্ডি-চৈতন্তের “বাক্‌”কে পদ্থাত্বী ও 
তুরীয় চৈতন্ের “বাক্‌”কে “পরাবাক্‌” বলা হয়। 

আমরা এখানে শ্রযুণ্ডি-চৈতন্ের বিষয় আলোচন! 
করিতেছি। এই চৈতন্তে অপরের ভাবরাশিকে যৃত্তিমান্‌ 
দেখিতে পাওয়া যায়) শান্ও এই চৈতন্যের“বাক্‌'কে সেইজন্ত 
“পশ্স্তী-বাক্‌ নামে অভিহিত করিয়াছেন। প্রকৃত গুকু- 
শিষ্যের উপদেশ, প্রশ্টোত্তরাদি এই ভাষায় হুইয়! থাকে । 
্ীমচ্ছস্করা চারধ্যবিরচিত দক্ষিণা দুর্তি-স্তোত্রে তাই আছে, 

চিন্রং বটতরোর্মলে বৃদ্ধা: শিষ্যা গুরুষু'বা। 
গুরোন্ত মৌনং ব্যাখ্যানং শিষ্যাত্ত ছিন্ননংশয়াঃ ॥ 

[ইহা অতীব বিচিত্র,-_বটতরুর মৃল-দেশে গুরু ও 
শিষ্যবর্থ সকলেই মৌনভাবে উপবিষ্ট 'মাছেন ; শিষোরা 
সকলেই বৃদ্ধ, কিন্ত দহাগুরু ফিনি, তিনি চিরযৌবনযুক্ত । 
গুরুদেব স্থুল বাক্য প্রয়োগ ন! করিয়া বুঝাহতেছেন এবং 
শিষ্যেরাও তন্দারা ছিন্পসংশয় হইতেছেন । ] » 

আমাদিগের এই স্থলে এইটুকুমাত্ দুষ্টব্য,-_-গুরুর মৌন" 
ব্যাখ্যা এবং ভাহাতে শিষ্যের অন্তরের সন্দেহের অপসরণ। 
অতএব আমরা দেখিলাম যে, চিন্তা-মুত্তিগুলি চৈতন্ত-বিশেষে 
ৃষ্ট হয়। ধিনি বিচার-বুদ্ধি সংযত করিয়া মনকে একাগ্র 
করিয়াছেন ও সম্যক্রূপে %নিদিধ্যাসন”-সাধনার পারদর্শী 


৩ 


১৯৪ স্বপ্নুতব। 


হইয়াছেন, তিনি ইচ্ছ! করিলেই চিন্তাযুত্তি দেখিতে পান, 
তীহাকে ইহা দেখিবার জন্য প্রাকৃতিক সুযুপ্তি অবস্থার 
উদ্দেশ্যে অপেক্ষা করিয়। থাকিতে হয় না। শক্করাঁচাধ্য- 
বিরচিত গুরুস্তোক্রে যে শিষাবর্গের কথা উল্লেখ করিলাম, 
তাহারা একৃত নিদিধ্যাসন-পাহ্দশী তাই তাহার! গুরু- 
দেবের মৌন ব্যাথায় ছিন্দংশয় হইতেছেন। পুরাণের 
অনেক ব্রপক, চিন্তামুস্তি ব্যতিরেকে আর কিছুই নহে! ও 
সমস্ত চিন্তামুত্তি সুলভাধায় বর্ণনা করিতে হইলেই রূপক 
বলিয়! মনে হয়। পুজার মুদ্রা ও পুরাণের ১১170011সা0এর 
স্থ্ট ইহা হইতেই ) সথুক্মদশী খবিগণ ক্গাদশনে অনভ্যস্থ 
মানবের নিমিত্ত তাহাদিগকে এইবূপে জগতে প্রচার করিয়া 
গিয়াছেন। কিরূপ চিন্তা কিরূপ মুন্তি ধারণ করে, তাহার 
বর্ণই বা কি, যদ্দি এই তত্ব জানিবার কাহারও প্রয়াস 
থাকে এবং সেই সমস্ত মুর্তির চিত্র দেখিতে কাহারও সাঁধ 
হয়, তিনি থিওসফিকেল সোসাইটার কর্ণধার শ্রীমতী এনি- 
বেসেপ্ট ও ভরীযুক্ত লেড.বিটার-কৃত সচিত্র 10109817 
[০0705 নামক পুস্তক পাঠ করিতে পারেন। 

মানব সুযুণ্ড হইলেই, মানব-চৈতন্ত শুদ্ধ ভাব-রাঁছে। 
অবস্থিত থাকে। সে টচৈতন্ত গ্রজ্াচৈতন । তাবস্থায় 
ভাবদর্শন হয়। যে ভাষায় তখন চৈতন্ত ভাব প্রকাশ করে, 
তাহা “পশ্তস্তী-বাক্”। বেভাবটি প্রকাশ করিতে জাগ্রৎ 


নিদ্রাবস্থা। ১৯৫ 


অবস্থায় বহু বাক্যের আবন্ঠক হইত, তাহ! নুযুগ্তি-চৈতস্তে 
একটি চিত্রের দ্বার! সম্যক্‌ ভাবে ব্যক্ত হইতে পারে। ইহাই 
আমাদিগের পৃর্বালোচিত 371001,রূপক-আদর্শ' বা! ভীব- 
চিত্র। এখন মনে করুন,_-কোন ব্যক্তি স্ুযুপ্ত অবস্থায় 
্গিজের ব অপরের একাট ভবিষ্যৎ দর্শন করিয়া, তাহ! তাহার 
সল-মস্তিষ্ধে সঞ্চরণ করিস দিতে যাইল। সুক্্চৈহনে সে 
ঘাহ। দেখিয়াছে, তাঁহার বর্ণন! ভুল মন্থিদ্ধে অফিত করিয়া 
দিল) কিন্তু আমরা যেমন শনের গ্র শব সংযোজন। করিয়া, 
নান! প্রকারে, নানা বাকো, জাগ্রৎ অবস্থায় কোনও শিষয়ের 
বর্ণনা করি, সে তাহা না করিয। একটি সামান্য চিত্রে, একটি 
'কূগক-আদর্শে' তাহা করিল। তাহার পর মানব যখন 
প্রবুদ্ধ হয়, আঁবার যখন তাহার স্থুলচৈতন্ত ফিরিয়া 
আসে, সে সেই অঙ্কিত চিত্রটিকে স্লচৈতন্যের ভাষায় 
ব্যাখ্য। করিয়া লয়। কিন্তু, যর্দি কেবল সেই চিত্রট স্তবৃতিতে 
থাকে-_যে সক্ষেত সাহায্যে সেই চিত্রটি স্থুলভাবষায় অনূদিত 
হইতে পারে, তাহা হদি জাগ্রৎ টৈতন্যে শ্তুরণে না আসে, 
তাহ! হইলেই মহাগোঁল। তখন কেবল সেই বূপক-আদ্শ- 
চিত্রেরই পরিচয় দিতে পারে? কিন্ধ, সেই চিত্রটি যে 
কিসের রূপক বা! কি ঘটনারি বা বিষয়ের লুচল। করিতেছে, 
তাহ! বলিতে পারে ন!। 

জাবার কেহ কেহ নিজের এক গ্রকার পরিভাষা, এক 


১৯৬ স্বপ্রতন্ব । 


প্রকার সঙ্কেত প্রস্তুত করে এবং তৎদাহায্যে পুল-মস্তিষ্কে 
অঙ্কিত রূপক-নাদর্শকে ব্যঞ্না করে। শ্রীমতী ক্রো (175. 
010৯০) নাইট্‌ সাইড, অব. নেচার (11817 516 ০ 
[৪576 )-নামক পুস্তকে ইহার একটি নুন্দর উদাহরণ 
দিয়াছেন। একজন ভদ্রমহিল! কোনও একটি ছূর্ঘটনা ঘটিবার 
পূর্বে মত্ত সধস্ধে স্বপ্ন দেখিতেন। একদিন তিনি নি্রত 
অবস্থায় দেখিলেন যে, একটি বৃহৎ যংস্ত তীঁহার কনিষ্ঠ 
পুত্রের ছুইটি হস্তাঙ্গুলিতে দংশন করিয়াছে । তাহার পর- 
ক্ষপেই তিনি শুনিলেন যে, তাহার সেই পুভ্রের সহাধ্যায়ী 
পরশু আঘাতে তাহার ঠিক সেই অন্তুলিঘয় ক্ষত করিয়াছে। 
শ্রীযতী করো আরও বলিয়াছেন যে, তিনি এইক্লপ অনেক 
অণুতহ্চক হুঃশ্বপ্রের কথ! জানেন। কোনও বিপদের 
প্রাক্কালে এক একদ্দন লোকে এক এক গ্রকার নিদিষ্ট 
জীব বা দ্রব্যের শ্বপ্ন দশন করে। * 
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'রূপক-আদর্শ,-রহস্ত উদতাটন করিবার কখনও কখন 
ভিন্ন ভিন্্র মানবের ভিন্ন ভিন্ন সঙ্কেত থাকিলেও, পরীক্ষণ 
করিয়| দেখা গিয়াছে যে, চিত্রবর্ণের মত(7150815101) 
ঈহাদ্রিগের একটা নির্দিষ্ট প্রয়োগ আছে; বণা,_গভীর 
জলরাশির স্বপ্পে ভবিষ্যৎ দুর্ঘটনা, যুক্তার স্বপ্পে চক্ষুর জল 
বুঝায়। শান্তর এইরূপ অনেক সাধারণ স্বপ্ন-সক্ষেতের উল্লেখ 
করিয়াছেন। কুতুহলী পাঠককে আমর! তন্ত্োজ স্বপ্রীধ্যায়, 
বচ্ধবৈবর্তপুরাগ ৭৭ অধ্যায়, ৭* অঃ, ৬৩ অঃ) ৮২ আঃ, 
৩৩ অঃ, ৩৪ অঃ, দেবীপুরাণ ২২ অঃ, কাঁলিকাপুরাণ ৮৭ অঃ, 
মৎস্তাপুরাণ ২১৬ অঃ ইত্যাদি দশন করিতে অনুরোধ করি । 
জ্যোতিষশান্্র বিশারদ রাফেলের (7২2217৩1) একথানি পুন্তক 
আছে, যাহার নাম “বুক্‌ অব. ডরিম্স্‌ (13০: ০1 [016215)। 
এই পুন্বকের শেষভাগে অনেক রূপক-্বপ্র এবং সেগুলি 
কি কি ঘটনার সুচনা করে, তাহা ব্যক্ত আছে। সেইরূপ 
এলেখিয়া (41607612)-রচিত পুস্তকে (37681. 560055 
০0 015 ড/21)0611065 20) 006 005667১ মহিলা ডাক্তার 
এন। কিন্সফোর্ড মহোদয়ার (4১072 [00900 এ, 0 
গ্রন্থে (1)062019) অনেক রূপক স্বপ্রের কণা আছে। 


৬। স্বপ্রতত্তের অনুক্রমণিক! ! 
যেষে উপাধির সাহাধে) মানব বিষয় উপভোগ করে -- 


১৯৮ স্বপ্নতস্ব। 


তাহার স্থল বা হুক্স-দেহ--আমরা। তৎসমন্ত বিশদ ভাবে 
আলোচন! করিয়াছি। তাহার পর আমাদিগের চৈতন্য-_ 
ধিনি শরীরী বা এই সমস্ত শরীরগুলির ধিনি অধিপতি-_ 
তিনি নান! অবস্থায়, স্থল সুস্মতেদে ভিন্ন ভিন্ন শরীরকে 
কিরূপে কার্যে নিয়োজিত করেন, তাহাঁও বিচার করিয়! 
আসিয়াছি। তৎপরে নিদ্রাকালে দেহ ও মানব-চৈতন্থ কিরূপ 
অবস্থায় থাকে, তাহাদিগের কোনও কার্য্য থাকে কি না, কার্যা 
থাকিলে তাহা কিরূপ, এই সমস্ত বিষয়ে আমাদিগের বন্তবা 
লিপিবদ্ধ করিয়াছি। আমরা তৎসঙ্গে স্বপ্রের প্রকৃত হেতু 
কি, তাহারও অনুসন্ধান করিয়াছি । স্বপ্রের কারণ নির্ণধ 
কবিতে হইলে নিয়লিখিভ যে কয়ট বিষয়ের শ্রণ রাখ! 
চাই তাঁা আমরা বিচাঁর করিয়াছি । 

১। যিনি উন্নতগ্রকৃতি, নিদ্রীকালে তিনি হতচেতন সুল- 
দেহ হইতে নির্গত হইয়া শুক্ম-দেহাবলম্বনে হুঙ্স-লোকে 
জাগরিত থাকিয়া! বিহার করেন? তখন অনেক অসাধারণ 
শক্তি তাহার 'সধিকারে থাকে । আবার যে ব্যক্তি সম্পূর্ণ 
জড়চেতা, নিদ্রাকালে তার স্থুলদেছ যেমন প্রায়» অচেতল 
হইয়া পড়িয়া থাকে, সুক্ষ দেহও তদ্রপ সংজ্ঞাহীন অবস্থায় 
থাকে ; তাহার হুক্মদেহ অনভিব্যক্ত এবং কেহ যে, তাছার 
অধিষ্ঠাত্! আছে, তাহাও বোধ হক্স না? 'চৈতন্যের চিন মাত্র 
হেন হৃষ্ঘ-দেছে পরিলক্ষিত হয় ন1। কেহ আবার দুল 
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মস্তিষ্কে নিদ্রাকালের অনুতূতি সঞ্চারিত করিয়া দেয়; কেহ 
বা তাহা করিবার রহস্ত এখনও পরিজ্ঞাত নহে। 

২। মানবের সুক্্-দেহই তাহার বাসনা ও চিন্তার 
্রিয়াক্ষেত্র । তাহ! তাহার নিজের বা অপরের বাসন! ও 
চিন্তার দ্বারা উত্তেজিত ও বিক্ষোভিত হয়। 

৩। অপর পরিকল্পিত বা নিজেরই অতীত কালের 
চিন্তাতরঙগ মানবের পিগুদেহস্থিত মস্তিষ্কে আঘাত করে এবং 
'কয়ংক্ষণের নিমিত্ত সেই মস্তিষ্ক অধিকার করিয়া থাঁকিয়।, 
তাহা চলিয়া যায়। অপর আর এক তরঙ্গ আসিয়। তখন 
ভাহা অধিকার করে । এই স্মন্ত অসংলগ্ন, সন্ধন্ধহীন 
চিন্তাসমুতের বিরাম নাই, অবসাদ নাই । 

৪। নিদ্রাকালে মাঁনবচৈতন্ত স্থুল-দেহ ত্যাগ করিয়া 
যাইলেও, 'এই পরিত্যক্ষ দেহে একপ্রকার অতিক্ষীণ চৈতন্ট।- 
ভাস থাকে । এই অতি মৃদ্ভাবে প্রবহমাণ ঠৈতত্ত- 
ছায়ার একটি অদ্ভুত বিশেষত্ব আছে; ইহাতে কোনও বাস 
উত্তেজনা! উপস্থিত হইলেই, ইহা তাহাকে. অতিরষ্রিত করিয়া 
মুহূর্তের মধ্যে বিবিধ ঘটনাপূর্ণ অভিনব এক উপন্যাস রচন! 
করে। প্রকৃত ঘটন1টি-_যাহ! তাঁভাতে উত্তেজনা আনিষ! 
দিয়াছিল_-তাহা কোথায় ডুবিয়া যা; এখন স্থৃল-মন্তি্স্থিত 
অতি ক্ষীণ সেই চৈতন্য-কল্লিত অতিরঞ্জনটি একটি সত্যমূলক 
ঘটন! বলিয়া বোধ হয়। 


৬৩ স্বপ্নতত্ব। 


৫) তাহার পর আমরা যেমন গভীর হইতে গভীরতর 
নিদ্রায় অভিভূত হই,আমাদিগের সন্থিৎ, আমাদিগের 'আঁমি,- 
প্রত্যয় একটির পর একটি দেহ ত্যাগ করিয়া অবশেষে সুযুণ্তি 
বা তুরীয় অবস্থায় আত্মচৈতন্যে মিলিয়া যাঁয়। সেই সময় 
পরিত্াক্ত দেহগুলি স্বন্থ চৈতন্যে সম্তীবিত থাকিয়া গ্বাধীন- 
ভাবে কার্ধ্য করিতে থাকে; কারণ যিনি দেহগুলিকে 
আয়ত্তে রাখিয়া অভীষ্ট কার্ষ্যে নিয়োজিত করেন, সেই মানব- 
সন্বিৎ এখন দেহগুলির সহিত প্রায় কোনও সম্বন্ধ রাখ্নে 
না। কিন্তু, যে চৈতন্য তাহাদিগের মধ্যে অবশিষ্ট থাকে, 
তাহা অতি ক্ষীণ, তাহ! এক প্রকার জড়-চৈতন্য ; তাহাতে 
কোনও স্বাধীন বৃত্তি থাকে না; তাহ! যন্ত্রের মত অভ্যন্ত 
চিন্তা, ভাব ব! ঘটনাবলীর কাল্পনিক পুনরভিনয় করে। 

৬। তাহার পর আর একটি কথা এখানে ম্্রণ রাখিতে 
হইবে। যখন মানব-চৈতন্ত নিদ্রাকালে স্থুল-হুল্মা্দি শরীর 
হইতে উদগত হয়, যখন দেহাবশিষ্ট ক্ষীণ চৈতণ্ত তত্তৎ 
দেহকে শ্ববশে রাখিতে পারে না, তখন নেই শরীর গুলি 
বাহ্‌ কারণে সহজে অভিভূত হয়। 

এই সমস্ত জটিলতা, এই বিশেষ বিশেষ সংঘাত আছে 
ধলিক্াই প্রকৃত অলীক অবভাঁস বিশ্লেষ কর! এত দুরূহ । 
ছুঘুণ্তির বিজ্ঞান বা স্বপ্র-বিদ্তান, সেইজগ্ যত সহজ্ঞ বলিয়া 
মনে হয়, ঠিক ইহা! তত সহজ নয়। অতএব স্বপ্নমাত্রই অলীক 


'নিদ্রাবস্থা। ২০১ 


বলিয়া বর্ণিত হয়। মাঁলব:প্রবুদ্ধ হইবা! মাত্র, ভাহার স্থুল-দেছে 
মানব-সথিৎ ফিরিয়। আসে এবং তখনি বিভিন্ন দেহের 
স্বাধীন চৈতন্ঠের বিভিন্ন ক্রিয়া গুলিকে বাঞ্ধনা করে। তখন 
সকলগুলিই এক সময়ে তাহার নিজের অনুভব বলিয়া মনে 
হয়। এই অনুভবকে যদি স্বপ্র নামে অভিহিত কর! হয়, 
তাহ! হইলে হুপ্নকে অলীক না বলিয়া, আর কি বলা 
ষাইতে পারে? 


সপ্তম অধ্যায় । 


শত ++ 2 


স্বপ্ন-বিভাগ ! 

(১) সদ্‌-দর্শন। 
প্রকৃত পক্ষে ইহ ঠিক স্বপ্ন নয়। জীবাস্মা বা কারণ 
শরীরাভিমানী আত্মা বাঁ প্রান্ত * নিদ্রাকালে সং, অর্থাৎ 
জগংকারণ ব্রন্মে লীন থাকেন । এই স্বপ্রতি্ট অবস্থায় 1, 
এই সমগ-জ্ঞান-রবি-বিভামিত অবস্থায়, জাগতিক বূপনকল 
স্বতনত্রপ্ূপে পে অবস্থান করিতে পারে না) কার ঙ্ষেরই রুপ 


* অস্ত বারিরংারকারদেন কারণম । 
বপুস্তত্রাভিমান্তাঝ্ম। প্রাজ ইড়াচ্যতে বুধ, ॥ 
€ সর্ধ্ববেদাত্ত-দিদ্ধাস্ত-সার-সংগ্রহ; ৩২২ ) 

[পাঁগুতঙগণ অহঙ্কারের কারণ বলিয়া. জাবের বাষ্টি অন্রানকে “কাঁরপ- 
শরীর” এবং সেই ,কারণ-শরীরাভিমানী আত্মাকে “প্রাজ্ঞ” বলিয়া 
এমভিছিত করেন।] 

1 “ষত্রেতৎ পুরুষঃ স্বপিতি-নাম সৎ মৌমা, সম্পন্ন! ভবতি, 
সবপীতো ভবতি, তশ্মাদেনং স্বপিভীতাচক্ষতে স্বংস্যগীতে। ভব্তি !'ঃ 

[হে সৌমা। স্প্বিকালে এই পুরুষের হ্থপিতি নাম হয়। তখন 
তিনি সংসম্পন্ন হয়েন; “ন্ব”তে (আত্মাতে ) অপীত (লীন) হয়ে, 
অতএব ইহাকে 'ম্ঘপিতি” নামে আখ্যাত করা যায়; কারণ লীন 
হই! প্রতি হয়েন। ] 


স্বপ্ন-বিভাগ। ২০৩ 


বলিয়! প্রতিপন্ন হয়; সকলেই ব্রহ্ববুদ্ধি প্রতিঠিত হয় 
প্রকৃত পক্ষে, তখন "'সকল”-ভাবই থাকে না; পার্থক)- 
ুদ্ধিরূপ ভ্রমের বিলোপ হয়। ইহাই প্রক্কৃত সদ্ধর্শন । তুরীয় 
অবস্থায় এই অনুভূতির অন্ত, এই একত্ব ব! অবিশিষ্টতা- 
স্থধা-পানের জন্তই, জাগ্রৎ, স্বপ্ন ব। সুষুপ্তি চৈতন্তে মানবের 
এই প্রেম বা একীকরণেচ্ছ।। কিন্ত, আমরা এখানে 
স্দ্‌-দর্শন অর্থে কেবল ইহাকেই বুঝিব ন। 

সবযুণ্তি অবস্থায় চৈতন্তের যে ক্রিয়! হয়, বা কারণ- 
শরীরাভিমানী জীবাআর যে “দর্শন,” প্রা্র-চৈতন্টের বা 
অধিদৈবের যে প্রত্যয় বা অনুন্থতি, তাহাও আমর! এই 
"্পদ্‌-দরশন* বিভাগের অস্তনিবিষ্ট করিব। ন্ুযুপ্তি- 
কালে যে শরীরে চৈতন্যের ক্রিয়া নিবদ্ধ থাকে, আমরা! 
বলিয়া আদিয়াছি, তাহার নাম কারণশরীর ; বা আর 
একভাবে বলিলে, যে মায়াবরণ এই সময়ে চৈতন্যকে আচ্ছন্ন 
করিয়া থাকে, সেই ব্যষ্টি অন্ঞানরূপ উপাধিকে “আনন্দময়- 
কোশ”-এই নামে অভিহিত কর! হয্ব। এই আনন্দময়- 
কোশ নাম নিরর্থক নহে, উহা সার্থক *। যেষে ভগ্যবান্‌ 


* ন্বরূপাচ্ছাদ কতেনাপ্যানন্দপ্রচুরত্বত:। 
কারণং বপুরানন্দদন্নঃ কোশ ইতীর্যাতে । 
সর্ব্বষেদাস্ত-সিদ্ধাত্ত-সার-সংগ্রহ:-+০২৪ 
কারণ-শরীরও জীবন্গ্জপকে আচ্ছাদন করে ; ইচ্ছাতে প্রচুর আনন্দ 
“উপভোগ হয় বলিয়া, ইহাকে আনন্বময় কোশও বলা হয়। 


৪ স্বপ্পতন্ব। 


কখনও এই আনম্দ-অন্থভূতি জাগ্রং টৈতন্যে আনিডে 
পারিক়াছেন, তিমিই ঝুঝিবেন যে, কি মধুর, কি গভীর, 
কি হৃদয়মনোহাত্ী ও পদিত, স্বর্গীয় এই আনন্দ-প্রবাহ! 
যিনি তাহা একবার অনুভব করিক়।ছেন, তাহার জীবন এই 
সর্ব-পাপ-হস্ত্রীভোগবতী-সংস্পর্শে বিগত-সংসার-কল্পষ-পঞ্ক 
ভইয়াছে। কিন্ত, সাধারণ মানবে এই মহান্‌ অশ্থুভব হয় নাঃ 
তাহাদিগের নুযুপ্তির আনন্দ-মন্গুভূতির কেবল ক্ষীণ স্মৃতিটুকু 
থাকে৷ তাহার! বলেন,--“এযোইহং স্থথমস্াপ্সং ন তু 
কিঞ্ধিবেদিষম্”-_আমি সথে নিদ্রা গিয়াছিলাম, কিন্ত সেই 
সুখের পরিচয় বোধগম্য হইতেছে না।: 

সাধক ভক্তদ্দিগের জাগ্রৎ চৈতন্যেও এই অপার্থিব 
আনন-প্রবাহ আলিয়া প্রতিধাত করে। জীশ্রীরামকফ- 
জীবনী যাহারা! আলোচন! করিয়াছেন, তীহারাই ইহার 
বিষয় অবগত আছেন। একটি দহ, একটি সঙ্গীত, এক- 
ভাবের একটি কথা, তাঁহাকে এই আনন্দে নিমজ্জিত করিতে 
যথেষ্ট হইত। ভক্ত মহাত্মা! বিজয়কফ গোস্বামীর জীবনেও 
তাহীই হইত। আমি তাহার জীবনের ঘটন! হইতে ছুই 
একটি উদ্ধৃত করিতেছি *। “তিনি একদিন দ্বার-ভাঙ্গার 
পথে বেড়াইতেছিলেন। দেখিলেন--পথিপার্থে পলাশবৃক্ষে 


* জীবন্ববিহারী কর রচিত '*মহাস্ত্া বিএয়কৃ্ণ গোস্বামী"! 


স্বপ্র-ধিভাগ । ২৪৫ 


গলাশফুল ফুটির| রহিয়াছে; তাবে বিভোর হইবেন এৰং 
মা্রধকে ধাক! দিতে দিতে লইয়া! গেলে যেসরপ হয়, েই- 
তাবে গিয়। কিছুক্ষণ অজ্ঞান হইয়া ধীঁড়াইয়! রহিলেন। 
তৎপরে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলে, 
বলিলেন,--'পলাশ বৃক্ষের ভিতর হইতে ম! উকি ছ্িতে- 
ছিলেন 1 

"একবার একটি মুটে মোট নিয়া আসিয়াছে ; তিনি 
তাহার মধ্যে যেন কাহাকে দেখিয়া অধীর ছইলেন, এবং 
কাদিতে কাদিতে তাহার পায়ে পড়ি! সাষ্টাঙ্গে প্রণাম 
করিলেন। মুটেও বাৰ! বাবা বলিয়। নয়নজলে তাসিতে 
লাগিল। সে দৃশ্য যাহার! দেখিল। তাহারাও চক্ষুর জপ 
রাখিতে পারিল না ।” 

“একদিন গেগারিয়। আশ্রমে প্রাতে পায়খানার পথে 
স্তাহাকে অতি সন্কোচে পদক্ষেপ করিতে দেখ! গেল এই- 
সুপ করিতে করিতে যুহূর্তমধ্যে অজ্ঞান হইয়া ধরাশারী 
হইলেন। তখন তাহার নিকট কীর্তন করিলে, পুনরায 
জ্ঞান হইল। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন, দূর্বা- 
ছাসে শিশির-বিন্দুতে জ্যোতির্ঘয় ত্রন্ধকে দর্শন করিয়া, আমি 
আত্মসংবরণ করিতে পারি নাই, 1? 

এইরূপ তাহার জীবনে অনেক ঘটনা আছে। কখনও 
আহার করিতে করিতে অজ্ঞান হইতেন, কখন 'চা” পান 


২৯৬ স্বপ্নুতত্ব । 


করিতে করিতে পাত্র হস্তে করিয়া বেই'স্‌ হইয়া থাকিতেন। 
কখনও ফুলগাছে ফুল ফুটিয়াছে দেখিয়। তন্ময় হইয়া 


যাইতেন। নুষুপ্তিচৈতনোর আনন্দ-প্রবাহ তাহার জাগ্রং- 
চৈতন্যে আফসিত বলিয়াই তাহার এইরূপ হইত। তাই 
তিনি ভগবান্‌ সদন্ধে বাজতে গা'রতেন,--“ তিনি সান্গা্ৎ 
প্রত্য্ষ দেবতা, ইহা কল্পনা নয়। হাঁকে দেখা যায়, ধর 
যায়, আস্বাদন করা যায়, শোনা ষ'য়,--এ কথার কথা নয়ঃ 
আমি স্বয়ং পরীক্ষা কারে বন্ছি।” অধ্যাপক জেম্স্‌ 
(1210163501 18169 ) সাহেবের পুস্তকে € ৮৪110016801 
[২611210এ১ &:১১৫7767০55) ইহার উদাহরণ আছে। 
একটি দৃশ্য দেখিয়া! একছন নাস্তিকেরও কিরূপ ঈশ্বর-বুদধি 
ফুটিয়! উঠে! ইহা এই স্ুযুপ্তির আনন্দ-তরঙ্গের জাগ্রৎ- 
চৈতন্যে গ্রতিঘাতমাত্র । ইংরাক্জ বৈজ্ঞানিকগণ ইহাকে 
50975575109” ( কনৃভার্যণ ) বলেন। 

সুযুণ্রি-অবস্থায় অনেক সার সত্যের অনুভূতি হয়, অনেক 
জটিল রহস্যে মীমাংস। হয়। জ্ঞানী, ভক্ত, কর্তার, কবির, 
দার্শনিকের, বৈজ্ঞানিকের যে ভাৰ ব! যে প্রতিতালোক, 
তাহ! এই আন্ধুভূতিরই প্রতিফলনমাত্র । কখনও কখনও 
আবার মহাপুরুষগণ, শ্রান্ত, বিপন্ন, অন্ধ আমাদিগের কল্যাণের 
জন্য কোনও বিপদের ভীষণ ছায়া আমাদিগের মানসে অধ্ষিত 
করিয়। দিরা, আমাদিগকে সতর্ক করিয়া দেন। এইবূপ 


স্বপ্র-বিভাগ । ২০৭ 


অনুভূতি লেখকের জীবনে ছুই চারি বার হইয়াছিল এবং 
মহাপুরুষদিগের ইঞ্জিত অনুসরণ করিয়া, মহা মহা বিপদে 
লেখক বহুবার উত্তীর্ণ তইয়াছে। কখনও বা কষ্ষী ও 
ভগবস্ধুক্ত ত্যাগী মানবগণকে উৎসাহ দ্রান করিতে, নিরাশ 
মনে আশার সঞ্চার করিতে, বিষ তাহাদিগের চিত্তের 
অবসদি দুর করিতে, তাহারা অতুজ্জল ভবিষ্যৎ জীবনের 
বাঁ মানব-ইতিহাসের এক প্রান্তের ষবনিক! উত্তোলন করেন; 
বা শান্তিময়আনন্-পুরিত দাঁধকের আদশ|নুষায়ী চিত্তাকর্মক 
মনোহর দৃশ্ধ দেখাইয়াঃ মহাপুরুষগণ ভক্ষের আনন্দ-বর্ধন 
করেন; কখনও বা আবার নান! রূপক দ্বারা অতি জটিল 
ছূর্কোধ রহসোর বা সাধনার সাধক-চিত্বোপষোগী পন্থা 
দেখাইয়া! দেন। ' সাধকপ্রবর জিনরাজাদাস সথললিত তাহার 
ফাওয়ার্শ এও গার্ডেন্স্‌-. ঢ10%075 810 (2006705 ) 
নামক পুম্তকে অতি মনোহর আধ্যাম্মিকতা-পরিপূর্ণ এইক্ধপ 
কয়েকটি স্বপ্র-কাছিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাহার 
গুরুদেব জীবনুক্ত মহাপুরুষ কুতছ্মী কিন্বুপ জটিল নানা 
তত্ব স্বপ্পে মনোহর চিত্রাবলির সাহাযো তাহাকে উপদেশ ' 
দিয়াছেন, তাহার কয়েকটি লেখক তাহার এই পুন্তকে 
লিপিবদ্ধ করিয়াছেন । 

অনেকের জীবনেও অন্লাধিক এইরূপ সত্যানতৃতি হয়; 
অনেক অতি দুরধহ সমস্যা, যাহার কিছুতেই মীষাংস! হই- 


২৬৮ স্বপুতিত্ব | 


তেছে না, সহ্স! নিপ্রাবসানে দ্বেখা গেল যে, তাহার কি 
নুর ব্যাথ্য! হইয়াছে! কোথা হইতে কোন জ্ঞানজ্যো'তিঃ- 
স্পর্শে যেন সেই ঘোর তিমির নষ্ট হইল! কাহার 
ঘেন ক্কপা-পবন-সংঘাতে সেই অগ্রানতা-মেঘ দুর হইল! 
আমি নিজের জীবনে ইহা! জানি, তাই বলিতেছি। সেই 
ব্যাখ্যা কোথাও পূর্বে শ্রবণ করি নাই, এমন ছুই একটি 
প্রোক বা! শান্ত্রোক্তি জাগরিত হইবামান্র মানসে উদিত হইল, 
বাক! পূর্বে আমি কথন দেখি নাই! আমি পরে পুস্তকে 
অনুসন্ধান করিয়া বাঁ কাহাকে জিজ্ঞানা করিয়া দেখি যে, 
সেইগুলি প্রায় ঠিক। এইরূপ কি করিয়া হয়? হয়ত 
কোনও মহাপুরুষ কৃপাঞ্চীরবশ হইয়া আমাকে শিথাইয়! 
দিলেন! হয়ত আমার ধিনি হৃদয়রথী, তিনিই আমার 
সমন্তার স্রীমাংস। করিয়। দিলেন! 

প্রতি ধর্শাস্ত্ে সব্‌-দর্শনের উদাহরণের অভাব নাই। 
ইতিহাস আত্মত্যাগী ধর্মবীর বা! কর্ধবীর মানবগণের 
জীবনকাছিনী বর্ণনা করিতে যাইয়। অনেক স্থলে সদৃ- 
দর্শনের কথাও উল্লেখ করিয়াছে । এখানে এই সমস্ত 
উদ্নাহরণের আহরণ নিপ্রয়োজন | ধাহারা ইতিহাস পাঠ 
করিয়াছেন, তীহারাই এই দমস্ত অবগত আঁচ্নে। আমরা 
ইহার বিষয়ে আর অধিক আলোচন] করিব না| তবে 
ছুই একটা উদ্দাহরণ এই স্থলে লিপিবদ্ধ করিব। বাহার! 


স্বপ্রবিভাগ। ২০৯ 


এস্ৎসন্বদ্ধে সম্যক জানিতে চাহেন, তাহাদিগকে শা ও 
অাপুরুষগণের জীবনী পাঠ করিতে অন্নরোধ করি। তবে 
পাঠকদিগের নিকট আমার এই নিবেন। তাহারা যেন এই 
গুলিকে স্বগ্র বলিয। মনে ন! করেন। যে অবস্থায় এইক্ূপ 
ঘশন হয়, তাহা আমর! পূর্বেই বলির! আসিয়াছি,_ স্বপ্না 
বস্থার অতীত। 

কোন কোন দেবমন্দিরেঃ দেব বা দেবী-মৃত্তিসনিধানে 
মন্তক চালনাদিক্সপ নান। প্রক্রিয়ার-সাহাযো ব্)ক্ি-বিশেষকে 
যে *বাউল” পাঁর, বা কোন কোন স্ত্রী বা পুরুষের পৃঁজাদি 
করিতে করিতে যে “ভাব লাগে”__-তাহাও এই শ্রেণীর স্বর্গের 
ন্তর্গত। তারকেস্বর, বৈগ্যনাথ প্রভৃতি গ্বানে সহম্র সহস্র 
রোগী ঝা অর্থার্থী “হত্যা” বা “ধর্ণা” দেয় এবং তাহার ফলে 
উযধ বা আদেশ প্রাণ হয়, তাহাও এই বিভাগের অন্তত তি। 
এই সমস্ত স্থলে প্রক্রিয়া-বিশেষে বা! তক্তিভরে তীব্র 
বিশ্বাস দ্বারা মনোবৃতিকে একাগ্র ও একনিষ্ঠ করা হয়। এবং 
সেই পবিত্র, একাগ্র ও একনিষ্ঠ চিত্তে পূর্বরকথিত উপায়ে 
জ্ঞাতবা বিষয় প্রতিফলিত হয়। 


২। স্বপ্ে ভবিষ্য-জান। 


“সপে তবিযা্জান”__আমাদের এই নামকরণটটি বেশ 
১৪ 


২১৪ স্বগতত্ব। 


সঙ্গত হইয়'ছে বলিয়! মনে হয় না; কারণ নিপ্রিত মানবের 
যে অবস্থায় ভবিষ্য ঘটনার জ্ঞান বা দর্শন হয়, ভাহাকে 
কোনওয়পে স্বপ্লাবস্থ! বলা যায় না! আমরা এ কথা পূর্বে 
আলোচনা করিয়াছি। তাহার স্থল বা জাগ্রৎ চৈতন্তকে 
পূর্ব হইতে সতর্ক করিয়া দিবার জ্, হয়ত মাঁনব-জীবাম্ব! 
নুহুণ্তিঅবস্থায় কোনও একটি ভবিষ্য.ঘটন! স্বয়ং দর্শন 
করিয়া, তাহার স্থূল মস্তিষ্কে সেই অনুভূতি সঞ্চারিত করিয়া 
দেন। পুর্বে আমর! ইহার উদ্দাহরণও দিয়াছি। কথনও ব। 
এমন হয় যে, জীবাথ শ্বয়ং ইহা দশন করেন না) কোনও 
মহাপুরুষ বা অপর কোনও স্ুুপ্ত মানব, কোনও ভবিষ্য 
ঘটনা দর্শন করিয়া, তাহার বা অপর কোনও মানবের বা 
জগতের কল্যাণ জন্য, স্বপদ্রষ্টার নিদ্রাবস্থায় তাহাকে এই 
ঘটনার পরিচয় দেন) তাহার জীবাত্বা সেই অনুভূতি পর্যায় 
ক্রমে তাহার স্থল মণ্ডিষ্কে অবভামিত করিয়া দেন। আমর! 
ইহাও বলিয়াছি যে, সকল সময়ে, মানব জাঁগরিত হইলে, 
সেই গরবেক্ষণ সম্পূর্ণভাবে ্বৃতিতে থাকে না। ইহা! কেন হয়, 
আহাও পূর্বে বলিয়াছি। ইহা ছুইটি জিনিষের উপর নির্ভর 
করে-_ধিনি সুণ্ত-চৈতন্তাভিমানী, অর্থাৎ ধিনি অধিদৈব, 
বা 17001510051), তাহার অভিব্যক্তির, আর মানবের 
হুঙ্গা সুলাদি শরীরের বিকাশের উপর। সপ্ত অবদ্থায় যে 
জ্ঞানলাভ করেন, যে ভবিষ্যদর্শন করেন, তাহা যদি ঠিক 


দবপ্ন-বিভাগ ২১১ 


স্বাধিকিত করিতে না পারেন,_যগ্ঘপি তাহা স্ব-গ্রকৃতিস্থ 
করিতে ন! পারেন, যদি তাহা! কেবল বাহ বিষয়ভাষে 
থাকিয়া যায়, তাহা! হইলে, তিনি ই! সুক্ষ বাঁ স্থল চৈতঙ্গে 
সম্পূর্ণভাখে সঞ্চারিত করিতে পারেন নাঁ। তাহার 
নিজের ভিতরই ষে জ্ঞ'নটি সম্পূর্ণরূপে ফুটে নাং, তিনি 
আবার তাহ! অন্তকে কিন্ূুপভাঁবে দিবেন? তাহার পর 
ঘ্বেছ ঝ! শরীরগুলিকে শ্বায়ন্ডে লইয়া গাঁও বড় সহজ কথা 
নহে; তাহাঁও অভিবাক্তির ফলে, কালে সংসাধিত হয়। 
এইত গেল চৈতগ্তের কথ। | শরীরের অভিব)ক্তি বা বিকা- 
শের উপর৪ এই স্বৃতি অনেকটা নির্ভর করে। মলিন 
মুকুরে যেমন প্রতিবি্ব ঠিক পড়ে না, দেহ অপবিত্র হইলেও 
জ্ঞান-জ্যোতির সেরূপ ভাবে স্করণ হয় না; চঞ্চল, বাত্যা- 
বিক্ষোঁভিত উর্শি-মাকুল নদীবক্ষে যেমন চন্্র- “তিবিশ্ 
বিভক্ত ও বিচুর্ণিত হইয়া যাঁর, যেমন পরিছিন্ন প্রতিবিল্ব 
অন্তর্তিত হয়, কেবল অবশিষ্ট খাকে কিরণমালীর কিরণজাল, 
-মেইনধপ নানা বাসনা ব| চিন্ত বিধ্বস্ত মানব-মানসে 
মানবের হুল্স-মস্তিষ্কে অধিদৈবের ঝা সুষ্ঠ চৈতঠাভিমানীরু 
ভবিষ্যঘটনা-চিত্রের অগ্বন-চেষ্ট বিকল হইয়া যায়) মানব 
জাগরিত হইলে, অগ্রভেগ্, বিক্ষিপ্ত কিরণ-ললর্ূপ কেবল 
একটা! অতীব অম্পষ্ট--মতীব অপরিশ্ফুট, একপ্রকার 
*স্থৃতিবিভ্রম” জাগ্রৎ চৈতন্টে অবশিষ্ট থাকে। 


২১২ স্বপ্নতস্ব। 


ধাহারাই স্বপ্পে ভবিষ্দর্শন সন্ধে আলোচনা 
করিয়াছেন ও স্বপ্ৃষঠ বিষয় ও ঘটনাবলী পরীক্ষ! করিয়াছেন, 
হারাই অবগত আছেন ষে, ইহার কতকগুলি অতিশয় 
আবশ্তক | অতএব ন্ুপ্ু চৈতন্তাতিমানী বা অধিদৈৰ 
(17151195170), তাহা ভ্াগ্রং চৈতন্তে কেন সঞ্চারিত 
করিয়া] (দিয়াছেন, তাহার কারণ সহঞ্জে অনুমিত হয়; 
যেমন হয়ত কোনও পরমাত্মীয়ের আসন্ন মৃত্যুর ভবিষৎ 
চি; হয়ত কোনও অবশ্ন্ত/বী মহাবিপদ্দের পরিচয়। কিন্তু, 
আবার এমন অনেক ভবিষ্যদর্শন হয়, যাহা অতি 
অকিঞ্চিংকর, যাহা অতি অনাবশ্যক , ইহাদিগকে স্থুল 
মন্তিষ্ধে সঞ্চারিত করিয়। দিবার কি উদ্দেই, তাছা 
পরিষ্কাররপে বুঝা যাঁয় না। হয়ত বনু ঘটনাবলি-সমদ্বিত 
কোন ভবিষ্যৎ দৃশ্যাবলির উহারা সংশ্লিষ্ট খণ্ডাশমান্জ ) 
ভুল মস্তিষ্ক সমগ্র চিত্রটিকে ধারণা করিয়া রাখিতে পায়ে 
নাই, কেবল ইহার অনাবশাক কোন একটি অংশকে 
স্মরণে রাখিয়াছে। 

এই ধে প্রাগৃদর্শন ঘটে, তাহ! অনেক সময় কোনও 
লংতাব্য বিপদ্দ-বিষয়ে আমাদিগকে সতর্ক করিয়! দিবার জন্ত। 
কখন কখন আমরা বিপদের এইরূপ পূর্বাভাস বা পূর্ব-সংবাদ 
পাইয়। সতর্ক হই, সাবধানে কার্য করি এবং বিপ্ আসিলে 
তাহ! হইতে মুক্ত হই। কিন্তু অধিক সময়েই আময়! আমা- 
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দিগের অন্তর্ধামীর এই প্রকার নিদেশ বাকাকে গ্রা্থ করি 
না. “স্বপ্ন অলীক” বলিয়া, তাহ! উপেক্ষ! করি) অথবা তাহ! 
উপেক্ষা না করিলে, তাহার প্রকৃত উদ্গেন্ট না বুঝিতে 
পারায়, আমাদিগের সেই আশু-বিপদের গ্রতিয়োধ করিবানস 
সকল চেষ্ট! বিফল হইয়া যায়। স্বপ্সে যে বিষয়ের অনুস্থতি 
হইয়াছিল, তাহা যখন প্ররুতই আপিয়! উপস্থিত হয়, আমরা 
কিংকর্তব্যমিমুড় হইয়া, অনস্তোপায়ে তাছাতে আত্মসমর্পণ 
করি ও অনুতপ্ত হুইয়। মনোবেদনার বোঝ। বাড়াইয়! 
তুলি। আবার কখন কখন এমনটিও হয়, যে সমস্ত 
পারিপার্থিক অব ও শক্তির উপর আমাদিগের কোনও 
ক্ষমত| থাকে না, তাহাদিগের দ্বারা বাধাপ্রগ ও 
গ্রহত হুইয়! আমাদিগের ক্ষু্র চেষ্টা বিফল হয়; বছ 
আয়াদেও সম্মুখীন বিপদের হস্ত হইতে আমর! নিষ্কৃতি 
লাত করিতে পারি না। প্রারম্ত, কর্ম ফগ-শক্কি ব্যাধের 
মত, পুরুষকাঁরকে আবন্ধ করিয়া ফেলে। আমরা পূর্ষে 
ইহার আলোচন। করিয়াছি । 

্নে ভবিষ্য-স্তানের উদাহরণ অভাব নাই। আমাদের 
চিন্তাঈীল পাঠক পাঠিকার মধ্যে অনেকের এরপ স্বপ্র- 
দর্শন হইয়াছে বা তাহার এন্সপ স্বপ্র-কথা বিশ্বস্ত শৃত্রে 
অবগত আছেন। আমার নিজের জীবনে ও আমার অনেক 
পরিচিতের ও আত্মীয়বর্ণের মধ্যে এক্লপ ঘটন! অনেক 
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ঘটিয়াছে। এপ শ্বপ্রের কথ মধ্যে মধ্যে সাধারণ বার্ডাথাহী 
পত্রিকারও দেখিতে পাওয়া যার। কিছুদিন পূর্বে ডেলি 
নিউস পত্রিকায় (17) 10015) 10911) ৩৯5) 
কলিকাতা ইটলি নিবাঁসিনী এক গোয়ালিনীর স্বপ্নের কথ! 
তি হইয়াছিল। আমি নিয়ে তাহার বিবরণ দিলাম । 
৫7৭) প্র বৃদ্ধা নিশ!শেষে স্বপ্ন দেখিল যে, তাহার 

ঘ।12/ পণকুটীরে অনি-সংযোগ হইয়াছে; সব 

রি হইতেছে) কিছুতেই অগ্নির প্রকোপ নিবারিত 
হইতেছে ন; অনল ভীষণ ন্থরের মত বিরাট মুখ বাদান 
?করিয়৷ সমন্তই গ্রাস করিতে উপ্তত; মানবেয় সকল চেষ্টা, 
বিজ্ঞানের বিরাট উদ্ভম, সমন্তই ব্যর্থ হইবার উপক্রম, 
যন্ত্রাদি ৮াহাষ্যে শ্রবণের বারিধার! প্রায় যে জলবর্ষণ হইতে 
ছিল. তাহা অগ্নির গুকোপ নিবারণ না করিয়! যেন স্বৃতা- 
হ্তির মত তাহার শরীর পোষণ করিতেছিল | প্রথমে এক- 
থানি কুটারে অগ্নি-সংযোগ হয়, এখন সমগ্র লোকালয় একটি 
বিশ্বগ্রাসী বন্তকুণ্ডে পরিণত হইল। বৃদ্ধা কোনও ক্রমে জীবন 
রক্ষা করিল) কিন্তু, ১স্তান শপেক্ষা। অধিকতর গ্রিয় ও পরম 
প্যাতীয়” গোবৎসগণ, তাহার গ্রাসাচ্ছাদনের একমান 
উপায়ম্বরপ তাহার*শ্ত।মলী”*ধবলী*,_ তাহাদিগকে কিন্্ুপে 
উদ্ধার করিবে? তাহারা যে গো-শ!লায় বন্ধননশায় আছে ! 
তাহাদিগের বন্ধনমুক্ত বরিয়া দিয়া, গো-শালার দ্বার উদ্বৃত্ত 
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করিয়া দিতে পারিলে,তাহার! হয়ত আত্ম জীবন-রক্ষ! করিতে 
পারিত! এই চিন্তার যন্ত্রণা তাহার পক্ষে অসহ্‌ হুইল। পে 
উচ্চম্বরে কাদিয়! উঠিল এবং তাহার নিভ্রাও ভঙ্গ হইল। 
সে ততক্ষপাঁৎ শঘ্য! তাগ করিয়া, কুটার হইতে নিক্ষান্ত 
হইয়া, তাহার গো-শালার দিকে, তাহার কুটালপটপাতিমুখে 
নয়ন নিক্ষেপ করিল | বুঝিল, বান্তবিক অগ্রি-নংযোগ হয় 
নাই সে অগ্রি-সংযোগের শ্বপ্র দেখিয়াছিল মাব্র। কিন্তু) 
এই ভীষণ স্বপ্ন তাহার এরূপ মর্মস্পর্শী হইয়াছিল যে. সেইঙ্গিন 
নশাকালে শয়ন করিবার পূর্বে, সে গো-শালাঃ যাইয়া 
ধেস্থবংসগণের ব্দ্ধন মোচন করিয়া দিল, গো-শালার সার 
উন্মুক্ত করিয়া রাখিল। 

কিন্ত, সে রাত্রি শেষেও সেই স্বপ্ন) দেই তীষণ 
অগ্নিকাণ্ড, সেই গো-বংসগণের দাহ-চিত্র! বৃদ্ধা তৎক্ষণাৎ 
শয্যাত্যাগ করিয়া গো-গৃহাঁভিমুখে ধাবিত হইল এবং ভাহার। 
নিরাপদে আছে দেখিয়া! নিশ্চিন্ত মনে প্রত্যাগত হুইল! 
আবার রঃনীতে শধ্যাগমলের পূর্বে পুর্বরাত্ধের মত 
তহাদিগের বন্ধন মোচন1দি করিয়া রাখিল। রজনী শেষে, 
আবার দেই স্বপ্না এবং বৃদ্ধার উৎকষ্ঠিত মনে হেইকস 
পরয্যবেক্ষণ। এইরূপ উপযুপরি সে তিন দিন প্রতি 
রজনীতে স্বপ্ন দেখিয়ছিল এবং প্রতিদিন জাগরিত হই! 
দেখিত যে দাহকাণড প্রকৃত নহে, ন্বপ্রমা। তথাপি 
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তাহার মনে একটি কব বিশ্বাস হুইয়াছিল,_সে যে বার বার 
এই স্বপ্ন দেখিতেছিল, ইহার মুলে একটি কোনও সত্য 
অবস্তই নিহিত আছে) হয়ত অগ্নিকাণ্ড অবশ্তস্তাবী এবং 
তাহাকে সতর্ক করিয়া রাখিতে যেন তগবান্‌ অনুগ্রহ করিয়! 
এইরূপ শ্বপ্রদান করিয়াছেন। 

এই প্রকার চিন্তা করিয়া চতুর্থ রজনীতে বৃদ্ধা! আর 
নিদ্া বাইল না। তথন প্রায় একট! বাছিয়াছে। চতুদ্দিক 
নিস্তব্ধ; কোলাহলময়ী, সম্ভত উদ্দামশালিনী কর্ধরতা। নগরী 
ষেন ক্ষণিক শান্তির জন্ত নিধিত) এমন সময় উৎকষ্ঠা- 
পর়ায়ণা, নিদ্রাহীনা বৃদ্ধার সতর্ক নাসারদ্কে, যেন 
গৃহদাহের তীব্রগন্ধ প্রবেশ করিল। এটা কি ভ্রম? তাহার 
উত্তেজিত অপ্রক্ৃতিস্থ মস্তিষ্কের অলীক কল্পনা? না, 
ইছা একগ্রকার জাগ্রত স্বপ্ন? উত্তরোত্তর সেই দুর্গন্ধ 
তীব্রতর হইতে লাগিল; দে আর বসিয়া থাকিতে 
পারিল না; ভ্রতবেগে গৃহ হইতে নিশ্রান্ত হইয়া চতু্দিক 
দেখিতে লাগিল । তাঁর কুটীরের পশ্চাতে সঙ্নিহিত 
অপরের পর্ণ-শালার় অগ্লিসযোগ হহয়াছে! আগ্ি ধীরে 
'বীরে বৃদ্ধি প্রাণ্ড হইতেছে। অনল-শিখ! যেন আত সব্বর্পণে 
উদগত হইতেছে; ভয়ে ভয়ে,--পাছে কেহ তাহার তদ্কর- 
সৃতি দেখিতে গায়, সমগ্র কুটীর-পল্লী ভঙ্মীভূত করিয়া সে 
থে জঠর-্বালানিবারণের-প্রয়াল পাইয়াছে, ভাছাতে বাধা 
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দেয়। সেই কুটারের জঅধিবাসিগণ এখনও নিশ্চিত্তমনে 
নিদ্রা যাইতেছে ) কাল যে তাহাদিগের মন্তকোপরি সমাসীন 
হইয়া, তাহার মহতী ধ্বংসলীলার সুত্রপাঁত করিয়াছে, তাহার 
বিন্মুবিমর্গও তাহারা এখনও জ্ঞাত নহে। 

বৃদ্ধা অনল-পিখা দশনে, স্বপ্না বুঝি সফল হইল--এই 
ভাৰনায় (ব্বল হইল। সে ভীত ও ভরত হইয়া উচ্চপ্যরে চিৎ- 
কার করিতে লাগিল। তাহার সেই বিকট আতুনাদে দ্ুপ্ত 
রজনীরগপান্তি ভঙ্গ হইল; চতুর্দিক হইতে সেই স্থান 
নরনারীপুর্ণ হইয়া গেল? দিগন্ত কোলাছলে মুখরিত হইয়া 
উঠিল। ইতাবসরে অগ্নি প্রলয়কালীন করাল মূর্থি ধারণ 
করিল। অগ্নি দর্শনে সকলে ভয়বিহ্বণ হইয়! উঠিল। 
অবশেষে সকলের সমবেত চেষ্টার ,গো-বৎস ও বালফবালিকা- 
গণ অতি কষ্টে নিরাপদ স্থানে রক্ষিত হইল। বন্ধ উদ্যম 
ব্য্ধ কিয়া, বন্থ আয়াসে এবং হন্ত্াদি সাহায্যে রাঁজপুরুষগণ 
কর্তৃক সেই অনলের ভীষণ লীলা উপশমিত হইয়/ছিল। 
বৃদ্ধা হদ্যপি এই ভবিষৎ দূর্ঘটনার বিষয় পূর্ব হইতে না 
জনিত এবং তাহার ন্ট কোনও রুপে প্রস্তুত হইয়! না 
থাকিত, ভাহা হইলে হয়ত অনেক প্রাদীই মৃতু; গ্রামে পতিত 
হইত। এ কথ! সেই সময় সকলেই বলিয়াছিল । 

এইল্সপ দফল স্বপ্নের বু উদাহরণ উল্লেখ করা 
বাইতে পারে; কিন্তু তাহার ছ্থানাতাব, এবং বহু উদাহরণের 


২১৮ স্বত্ব । 


প্রয়োজনীয়তা দেখা যায় না? কাঁরণ সকলেরই সেরূপ 
থপবৃততাত্ত অন্ততঃ দুই একটি শুনা আছে। আমার কোনও 
আত্মীয়, তাহার পরিচিত কাহারও মৃত্যু ঘটিবার পূর্বে, 
তাহার আভাদ শ্বপ্নে দেখিতে পান | এমন অনেকবার দেখ! 
গিয়াছে যে, তিনি যে ব্যক্তির মৃত্যু বিষয়ে শব দেখিয়াছেন, 
তিনি হয়ত তখন (হ্বপ্ের সময়) নির:ময়, নিরাপৎ, সুস্থ 
ও সবল। তখন তাহাকে দেখিলে, তাহার যে আত মৃতু 
ঘটিবে-_এ কথা কিছুতেই কেহ অনুমান করিতে পরি হ না। 
অথচ দেখা গিয়াছে, তাহার স্বপ্ন অলীক নয়; তাহা প্রত্যেক 
বিষয়ে সতা। কখনও কখনও তিনি রূপক ভাবে জাগরূক 
ম্তিষ্কে সেই তাঁবী ঘটন! ধরণ করিয়! রাখিয়াছেন ॥ কখনও 
বা! এক্সপও দেখ' গিয়াছে যে, তিনি যে ব্যক্তি মৃত্যু-চিত্র 
দেখিয়াছেন, ঠিক তাহার মৃত্যু না হয়া অপর কোন 
ব্ক্কির মৃত্যু ঘটিল। ন্ত দে মৃত্যা-শ্বপ্লের সহিত 
স্যন্ধযুক্ত আর যে যে বিষয়, পারিপা্থিক অবস্থা-_মুমুরুর 
মৃত্যুর সময় যেরূপ বিকৃত বা শান্ত যুর্তি হইয়াছিল, এমন 
.কি যুযূরুর শেষ কথা পর্যাস সবপন-ৃষ্ট চিত্রের সহিত সম্পূর্ণ 
ভাবে মিলিয়! গিয়াছে । কখনও বাঁ মৃত্যুকীলের শেষ চির- 
খানি গুতিবর্ে শ্ব্দৃষ্ট চিত্রের সহিত এক হইয়াছে. 
অর্থাৎ, বে যে লোক তথায় উপস্থিত ছিল, সে সময়ে 
তাহার! যে ষে কার্ধ্য করিয়াছিল, যে আকান্মিক ঘটনা 
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হয়ত উপস্থিত হইয়াছিল, সকল গুিই যেন তদীক স্বপ্র- 
চিত্রের গ্রতিচি্র। 

অধ্যাপক এবারক্র ম্ব (701. &091000)16) তাহার 
ইপ্টেলেক্‌চুয়েল্‌ পাওয়ার 10161160142] 10৬৩াহ ) 
নামক গ্রন্থে কতেকটি সফল স্বপ্নের উল্লেখ করিয়াছেন। 
আমি সেই পুস্তক হইতে তিনটি উদাহরণ আহরণ কা'যলাম। 
প্রথমটি ডেকার (00৩) সাহেবের মাতুলানীর বারংবার 
"নৌকাডুবি স্বপ্ন; দ্বিতীয়ত সেনাপতিটক্নেন্স্‌-পত্বীর 
“সিপাহী-বছোছে'র ভীষণ স্বপ্ন এবং তৃতীয়টি নিগ্রোদ্ৃতা- 
কর্তৃক তাছার পপ্রভূ-পত্থীর গুপৃহত্যাগর স্বপ্ন । এই স্বপ্ন 
গ্িনটিতে ভবিষাৎ ঘটন! সুম্পষ্টরপে চিত হইয়াছে। 
ভবিষ্যৎ জানিতে পারিয়।ও সব সময়ে যে তাহার গ্রতিবিধান 
করা যাঁয় না, তাহাঁও সপ্রম।ণ হইতেছে । সিপাহী-কর্তৃক 
কাণেন টরেন্সের জামাতা কাণ্তেন হেসের হত্য। পূর্ব হইতে 
শ্বপ্সে জাঁনিতে পাৰিয়া ও, কিছুতেই তাহার অন্যথা করিতে 
পারা যায় নাই। অবশ্য তাহার পুজ্র কন্যাদি নিরাপদ 
হইয়াছিল; পপ্রীনুষায়ী কার্ধ্য না! করিলে, হয়ত তাহারাও 
মৃতযুুখে পতিত হইত। তাহার! রক্ষা পাইবে বলিয়াই, 
হয়ত কাণ্ডেন টরেন্সের পড়ী এই সপ্ন দেখিয়াছিলেন। বথা- 
সময়ে চেষ্টা করিলে স্পষ্ট ঘটনা যে নিবারণ করিতে পায়! 
বায়, তাহা আর দুইটি শ্বপ্নে বেশ সপ্রমাণ হইবে। 


২২৪ স্বপ্রতত্ব। 


ডেকার (3,076) নামক এক যুবক ১৭৩৪ খৃষ্টাকে 

কলেজে অধ্য়নার্থ এডিনবর। নগরে 
তাহার মাতুলালদ়ে বাস করিতেছিলেন। 
একদিন অপবাছথে বাচী ফিরিয়া তিনি মতুল ও 
যাডুলানীকে বঞবিলেন।__“কল্য আমর! কয়েক জন বন্ধু 
মিলিয়। ইঞ্চকথে মাছ ধরিতে ধাইব। ঠিক করিয়াছি?” 


নৌকা ডুবি। 


ইহাতে অব্ত তাছারা কেহই অনিচ্ছ! প্রকাশ করিলেন - 


না। কিন্ত, সেই রজনীতেই মাতুলানী পপ দেখিলেন 
ঘষে, যে নৌকাতে তাহার! মতস্ত ধরিতে যাইতেছে, 
তাহ! যেন জলমগ্র হইতেছে। আতঙ্কে তাহার শরীর 
শিহকিয়া উঠিল। ভিনি নিদ্রাবন্থায় চীংকার করিয়া 
বলিলেন,_পহায়! হায়! নৌকা তুবিতেছে ! উহাদিগকে 
রক্ষা কর! উহাপিগকে রক্ষা কর!” এই শষে তার 
স্বামীর নিদ্রা হঙ্গ হইল। তিনি পরীকে জাগাইয়। স্বপ 
ৃদ্ান্ত শুনিয়। ব্লিলেন,-"তুমি বোধ হয় পূর্ে এরূপ 
চিন্তা করিয়াছিলে। উহা (কিছুই নহে? নিদ্র! যাও ।” এই 
বলিয়া উভয়ে পুনরায় নিপ্রিত হইলেন: কিন্তু কি আশ্চর্য্য! 


আবার সেই স্বপ্ন! বার বার তিনবার |! পেষ বার দেধিলেন, . 


নৌক ডুবিয়াছে এবং সকলেই প্রাণ হারাইয়াছে। 
ইহাতে ডেকারের মাতুলানী এরূপ চিন্তিত ও কাতর 
হইয়া! উঠিলেন যে, তৎঙ্গপাৎ (প্রভাতের অপেক্ষা! না 


০ 
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করিস!) তিনি তাগিনেয়েয ঘরে প্রবেশ করিয়! তাহাকে শযা! 
হইতে তুলিলেন এবং বলিলেন,-_“বাবা, আমার একটি কথা 
রাখিতে হইবে। বল, রাখিবে?” ডেকার প্রতিষ্রত হইলে, 
মাতুলানী বলিলেন, -“কল্য তৃমি মাছ ধরিতে যাইতে পারিবে- 
না। ডেকার কলেজের ছাত্র ও নব্য যুবক। এই স্বত্ত্াসত 
গুনিয়। মনে মনে একটু হাদিলেন . ধাছা হউক, অনিচ্ছা 
সন্তেও তিনি মাতুলানীর একা নির্ধন্ধে যাওয়া স্থগিত করি- 
লেন। একটা মিথ্যা “ওজর” করিয়া! বন্ধুদিগকে সংবাদ 
দিলেন ষে, তিনি যাইতে পারিবেন ন1। বন্ধুগণ নিদ্গি্ট সময়ে 
বাত্র। করিল। তখন আকাশ নির্মল ও পরিদ্কৃত-_মেখের 
বাৰটিকার কোন চি্নও ছিলনা কিন্তু বেল! প্রায় 
তিনটার সময় হঠাৎ এক খণ্ড মেধ উঠিল। দেখিতে দেখিতে 
গ্রবল ঝড় বছিতে লাগিল এবং নৌকাখানি আরোহিগণের 
সহিত জলমগ্ন হইল, একটি লীবনও রক্ষা পাইল ন1। 
অধ্যাপক এবারক্রন্ি তাহার গ্রন্থে এই ঘটনার উল্লেখ 
ফরিয়াছেন। ক্যালিডোনিয়েন্‌ মারকারী-(0315007187 
816:0070) নামক তাৎকালিক এক সংধাদ পত্রে ইহার 
লবিশেষ বিবরণ গ্রকাশিত হইয়/ছিল। | 
সেন।পতি টরেদ্‌স্‌ সাহেবের পদ্বী বিলাতে বাস 
টরেদস্‌ গন্য দবগ। করিতেছিলেন এবং তাঁহার কন! ও 
জামাত। সন্তানাদি লইয়া ভারতবর্ষে ছিলেন। সিপাহী- 


২২২ হ্বপ্নতত্ব। 


বিদ্রোহের সুচনা হইবার প্রায় এক বতমর পুর্বে, টরেন্স্‌ 
পত্ধী একদ| রাত্রিকালে স্বপ্ন দেখিলেন যে, তাহার কণ্ঠা 
ও জামাতা সিপাহীকর্তৃক আক্রাম্ত হইয়াছেন। একটি 
স্ভীষণ সংগ্রাম উপস্থিত হইল এবং এই সংগ্রামে তীহার 
জামাতা সিপহীচস্তে নিহত হইলেন! এই স্বপ্র দেখিয়া 
তিনি অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেন এবং জীমাতাকে সবিশেষ 
অনুরোধ করিগ লিখিলেন,_-পড়ুমি অবিলঘ্ে শ্্ীপুত্রাদি 
লইয়! বিলাতে চলিয়া আইস” শ্বশ্রঠাকুরানীর নির্বন্ধাতিশয়ে 
তিনি পুত্রকন্তাদিগকে পর জাহাজে পাঠাইয়। দিলেন। 
কাহার পত্বী গাছার সাঁহত রহিলেন। যথাঁপময়ে সিপাহী- 
বিদ্রোহ আরম্ত হইল। এই জামাতা কাণ্তেন হেস্‌ সন্ত্রীক 
লক্ষৌ সহরে ভীষণ অবরোধে বন্দী হইলেন। িপাহীগণ 
তাহাকে ধরিয়। প্রথমে তাহার চক্ষু ছুইটি অন্ধ করিয়া 
দনিয়াছিল এবং তৎপবে তাহার প্রাণবধ করিয়াছিল। 

একটি সন্ত্ান্ত ভ্ত্রীলোক একদা রাত্রিকাঁলে স্বপ্ন 
ভি দেখিলেন যে, তাহার বৃদ্ধা মাতা 

হতাহপ্প। শধায় নিদ্রা যাইতেছেন। এমন সময় 
একটি নিষগ্রোতৃত্য সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া তাহাকে 
হত্যা করিল। এই স্বপ্লুট সেই রজনীতে তিনি পুনঃ 
পুনঃ দেখিলেন। ইহাতে তিনি অতিশয় ভীত হইয়া 


পরছ্িন মাতার বাটীতে উপস্থিত হইলেন। সেখানে যাইয়! 
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প্রকৃতই সেই স্বপ্নদৃষ্ট নিগ্রো-চাকর দেখিয়া! বিন্মিত হইলেন। 
তিনি মাঁতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন «এই নিগ্রো কোথা 
হইতে আপিল? ইহাকে ত পূর্বে দেখি নাই।” মাতা 
বলিলেনঃ-_“ইহাকে সম্প্রত নিযুক্ত করিয়াছ।” তিনি 
মাতা আঁব কিছুই না বলিগ্জ। অপর এক জনকে পারের 
খরে শন করিতে ও সমস্ত রাত্রি জাগিয়! থাকিতে বলিয়। 
গেলেন। রাত্রি প্রাঃ তিন ঘটকার সময় এ বক্কি সিঁড়িতে 
কাহাব পদশব শুনিক্না ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইলেন 
এবং দরজার নিকট অপেক্ষা করিতে লাগিলেন । দেখিজেন 
-নিষ্ো চাকর বন্ত্রে কতকগুলি কয়লা বাঁধিয়া কক্রীর 
খরের নিকটে যইতেছে। “কোথায় যাইতেহ ?৮-- এই 
প্রশ্নে নিষ্ো৷ যেন হতবুক্ধি হইয়। গেল। এ! থে করিয়া 
দে বলিল, ..পপ্রভুর ঘরে আঁগুনটা জালাইয়া দিতে 
বাইতেছি।* এই গ্রীষ্মকালে আগুনের দরক:র কি ?”__ 
ইহার কোনও উত্তর দ্রিতে পারিল না। পরে অনুসন্ধান 
করিয়া! দেখা গেল, কয়লার মধ্যে একথানি তীস্ক ছোর! 
রহিয়াছে ! 

ইহার বহুকাল পরে এ নিগ্রো আর একজনকে 
খুন করে এহং তাহার ফাঁদি হয়। : ফাঁসির পূর্বে 
তাহাকে পূর্বোক্ত রাত্রির কথ! জিজ্ঞাস! কর! হয়। 
“তুমি গে রাত্রিঠে কয়ল! লইয়া যাইতেছিলে কেন?” 


২২৪ স্ব ত্ব। 


সে যুক্তকণ্ে শ্বীকার করে যে, প্রভৃপত্বীকে হত্যা করাই 
তাহার অভিপ্রায় ছিল। . 

আমার বিশেষ বন্ধু শ্রীযুক্ত মাধন লাল রায় চৌধুরী 
বি-এ, বি-টি। মহাশয় একটি সপ্ন বৃত্বা্ত “অলৌকিক রহস্ত”- 
নামক পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। মাথন বাবু 
অনেকের নিকট দুপরিচিত | তিনি বহু ধর্ণপুস্তকের রচয়িতা 
ও এখন জলপাইগুড়ি সরকারী বিস্ভালয়ের প্রধান শিক্ষক। 
নিষ্বে তাহার প্রকাশিত স্বপনবৃত্ান্তটি লিপিবন্ধ করিলাম । 

“কলিফাতা-নিবাসী আমার জনৈকবন্ধু ও আত্মীয় 
ব্বঘে গুুলান্ত। (ইনি নাম ধাম গ্রকাশ করিতে 
অনিচ্চুক ) বাল্যকাল হইতে খুব নিষ্টাবান্‌ ও ধর্ঘপরায়ণ। 
ইনি প্রথমে কুলগুরুর নিকটে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া 
খুব উৎসাহের সহিত সাধন কার্যে প্রবৃত্ত হ'ন। এইরূপ 
বছবর্ষ কাটিল; কিন্তু শাস্তি পান ন', বরং অশাস্তি বাড়িতে 
লাগিল। ইহা! মেখিয়া তিনি যোগমার্গে দীক্ষিত হইলেন, 
ও কয়েক বৎসর মোৎসাহে যোগাভ্যাম করিলেন। কিন্তু 
ইহাতেও তাহার ধর্মপিপাসা মিটিল নাঁ, সর্বদাই যেন একট! 
অভাঁৰ বোধ করিতে লাগিলেন, গ্রাণ যেন আর একট! 
কিছু চায়। এই অশান্তি ও আক্লুলত| ক্রমে এতই পরল 
হইল যে, কয়েকদিন তিনি সমস্ত সাধন কার্য তাাগ রুরিয়া 
স্গবানের নিট কেবল শাস্তি ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। 


স্বপ্র-বিভাগ। ২২৫ 


ঠিক এ সময়ে, একদা রাত্রিকাণে তিনি স্বপ্ন দেখিলেন যে, 
রেল গাড়ীতে তিনি কোথায় যাইতেছেন। গাড়ী একটা 
ক্রেখনে থামিল, ট্রেশনটি বামদিকে । তিনি অবতরণ করিলেন 
এবং বাগানের মধ্স্থিত এক সন্ীর্ণ পণ দিয়া কোথায় 
যাইতে লাগিলেন! পথের ছুইদিকে আম, নারিকেল ও 
শপারি বৃক্ষ অবস্থিত 1 কিয়দ্র গিয়! তিনি একপানি ইষ্টক- 
নির্মিত বাড়ী দেখিতে পাইলেন । টহা'র একটি দবজার উপর 
কয়েকটি কৃষ্কবর্ণা ঘুবতী দীড়াইয়! ছিলেন। তাঁহাদের 
মধো একজন বন্ধুর দিকে অঙ্থুলি নির্দেশ করিয়া হালিতে 
লাগিলেন। বদ্ধুর মনে হইল, ইহারা চণ্ডাল কগা। সে 
যাহা হউক, তিনি শী বাঁটীর একটি ঘরে প্রবেশ করিলেন 
এবং দেখিলেন, - এক দীর্ঘকায়। দীর্ঘকেশ ও দীর্ঘশশ্র মহা- 
পুরুষ উপবিষ্ট রহিয়াছেন। বন্ধু ভ্তি-গদ্গদ-চিত্তে তাহার 
পদ প্রান্তে মাশ্রয় লইলেন। 

“এই স্বপ্ন দেখিয়া প্রথমে তিনি বুঝিতে পারেন নাই, 
ইহার অর্থ কি। কিন্তু কিছুকাঁল পরে এরূপ এক ঘটন! 
ঘটিল, যন্থারা তিনি স্বপ্রের সার্থকতা পুর্ভাবে উপলব্ধি 
করিলেন। একটি নিমন্ত্রণ রক্ষা করিবার জন্ত কয়েকটি 
বছুর সহিত আমাকে কোন দৃরদেশে যাইতে হইল। 
যেঘিন আমরা৷ যাত্রা করিব, সেইদিন প্রাতঃঝালে উক্ত 
আত্মীয় ঘটনাক্রমে আমাদের বাটীতে উপস্থিত হইলেন। 


২৬ স্বপ্নুতত্ব। 


আমাদিগের সহিত যাইবার তাঁহার কোন কথা ছিল না 
এমন কি তিনি জানিতেন না যে, আমর| সে দিন দুরদেশে 
হাইব। এদিকে অংমাদেরও একটি সঙ্গীর অভাব ছিল? 
ধাহাদিগের যাইবার কথ! ।ছল, তাঁহাদিগের একজন যাইতে 
পারিলেন না । স্থৃত্তরাং উক্ত আত্মীয়কে আমরা বলিলাম» 
“চল, অমুকঞ্ধানে বেড়াইয়' আমি'। তিনি সাননে সম্মত 
হইলেন) কিন্তু উপযুক্ত বস্ত্াদি সঙ্গে আনেন নাই। 'তার 
জন্তা চিন্তা কি'-_বলিয়া, আমরা তাহার যাহা প্রয়োজন, 
প্রদ্ধান করিলাম। 

“যথাসময়ে ট্রেনে উঠিয়া রাত্রিকালে আমর! এক ষ্টেশনে 
নামিলাম ৷ ্রেশনটি আমাদিগের বামদিকে ছিল । গস্তব্য- 
স্থানে সে রাত্রি আঁতবাঁহিত হইল। পরদিন প্রাতঃকালে 
দে বাচীর কোন ব্যক্তির যুখে শুনা গেল যে, নিকটবন্তী 
গ্রামে এক সাধু বাম করেন। শুনিবামাত্র ওঁ আত্মীয়টি 
বলিলেন-_-“চল, ত|হাকে দেখিতে যাই'। আমর: সকলেই 
বাহির হুইলাম। প্রথমে আমাদিগকে ঞ্রেশনে আসিতে 
হইল। ্টেশনমাষ্টরারের সহিত সাধুর আলাপ পরিচয় ছিল; 
সুতরাং তীহাকেও সঙ্গে লইয়! এক উগ্চান মধ্যস্থ অগ্রশন্ত 
গথ ধরিয়া আমর! গমন করিতে লাগিলাম। কিয় 
গিয়াই এক ইঞ্টক-নির্দিতি বাঁটী দেখিয়! ষ্টেশন মাষ্টার 
বলিলেন।_এইখানেই তিনি থাকেন, | এই সময়ে 


স্বপ্র-বিভাগ। ২৭ 


আমাদের আত্মীয়ের কিছু ভাবাস্তর লক্ষিত হইল। তিনি 
যেন কেমন উন্মনা ও তক্তিতে বিভোর হইয়া গেলেন। 
এখন পর্য্যন্ত তাহার স্বপ্বৃতান্ত আমর! কিছুই শুনি নাই; 
সুতরাং তাহার ভাবাধিকোর ষে কোন অস্বাভাবিক কারণ 
আছে, তাহ! বু'ঝতে পারি নাই। 

“সে যাহা হউক, আমর! গৃহমধ্যে গ্রবেশ করিজাম। 
দেখিজাঁম, এক সুবিশালবপু, উন্নত-ললাট, প্রশা্গ মৃত্তি, 
মদান। পুরুষ বসিয়া আছেন। তাহার পাঁরধানে গৈরিক 
বসন এবং দীর্ঘকেশরাজি মন্তরকোপরি চড়াকারে বন্ধ। 
আমাদিগকে দেখিবামাত্র তিনি হাস্যমুথে ও সাদরে সকলকে 
নিছ্ধের কাছে বদাইলেন। আমাদের আত্মীয়টি সাষটাঙ্গে 
তাহার পদগ্রান্তে নুটাইয়। পড়িলেন। তখন মহাপুরুষ 
তাহার সুবশাল বাহবা আত্বীয়কে একেধারে বুকের 
মধ্যে টানিয়। লইলেন,যেন কতদিনের আলাপ;--কত 
কালের পরিচয়! যেন তাহার হৃদয় হইতে শ্ে 
উথলিয়া পড়িতে লাগিল, প্রেমে নয়ন উচ্ছল হইল। 
এ ম্শ্ বড়ই মধুর। আমর! মগ্রকালের অন্ত অবাক্‌ 
হইলাম। অতঃপর ধর্ম সম্বন্ধে ক্যিৎঙ্ষণ মধুর আলাগেন 
পর, তাঁহার পদধূলি লইয়া আমরা বিদায় গ্রহণ করিলাম 
এবং সেই দিনই বৈকাঁপের ট্রেনে কালকাতার উদ্দোশ্ব 
বাতা করিলাম। 


৮ স্বপ্নতত্ব। 


“টেনে উঠিয আমার্দিগের আন্মীয়ট ঠাহার বহকালের 
স্বপ্ন বিবৃত করিয়া বলিলেন,--'আমরা যখন বাগানের 
সন্কীর্ণ পথ দিয়া গমন করতে লাগিলাম, তখন যেন 
আমার কেমন কেমন বোধ হইতে লাগিল ;:--যেন 
কোন কোন স্থান, কোন কোন গাছ আঁমার পূর্ববপরিচিত 
বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। কিন্তু কোথায় এরূপ 
দেখিয়াছি বা কবে দেখিয়াছিঃ তাহ! বুঝিতে পারিলাম না। 
অবশেষে সেই “ইট্রবেরুনো” বাড়ীটি এবং কোণে আমগাছ 
যেমন দেখ, অমনি চিনিতে আর কিছুই বাকি রাহল না-- 
ত্বপ্নেম সকল কথা মনে পড়িল। তথন প্রাণের মধ্যে 
একটা আনন্দের ঢেউ উঠিল। তারপর ঘরে ঢুকিয়া 
যখন দেখিলাম যে, শপ্রে ঝাঁকে দেখিয়াছিলাম, ইনিই 
সেই বটেন--পেই মুখ, সেট চোকও সেই দীর্ঘ শরীর, 
তখন আর আমীয় পান কে ? 

“আত্মীয়টি এ সাধুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া, 
তীছারই উপদেশ মত এখন কার্ধ্য করিতেছেন। তিনি 
বলেন,_-এখন ধর্তনি বেশ আনন্দ পাইতেছেন। আমরা 
তাহার স্বপ্রের চগাল-কন্তার কথ! জিজ্ঞাস! করায়, তিনি 
বলিলেন"_“আমি যে দিন দীক্ষা গ্রহণ করি, সেই 
দিন ঠিক এরূপ ঘটিয়াছিল। নুতরাং উহাও মিথ্যা 
হয় নাই।” 


স্বপ্ল-বিভাগ | ২২৯ 


ডেপুটী ম্যা্িষ্টেট, শ্রীযুক্ত চারুচন্্র মুখোপাধ্যায় 
মছাশয়, তাহার পুজপাদ পিতৃ-দেব সু প্রসিদ্ধ রাধিকা প্রসন্ন 
মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ও তাহার তগিনীর মৃত্যুসন্বদ্ধে থে 
ছুইটি শ্বপ্র-বৃত্াস্ত “অলৌকিক রচম্ত'-পত্রিকায় লিপিবদ্ধ 
করিয়াছিলেন, সে ছুইটিই উল্লেখযোগ্য। আমি নিলে 
তাছা উদ্ধত করিয়) দিলাম । 
“কয়েক বৎসর পুর্বে বহরমপুরে সরকারী কার্ধো 
নিধুক্ত ছিলাম । তখন আমার বয়স ২০ বংসর। আমার 
পিতৃদেখ কণিকাতায় ছিলেন। একদিন 
পিডৃমৃতযু । স্বপ্ন দেখিলাম যে, তিনি গ্তাহার পাঠা" 
গারে বসিয়া কার্য করিতেছেন, এমন 
সময়ে ও গৃহে বজাঘাত হইল; চতুদ্দিকে যেন অগ্নি 
গুআলিত হইয়। উঠিল। আমি সেই গৃহে প্রবেশ করিলাম, 
কিন্তু পিতৃদেবকে দেখিতে পাইলাম নাঁ। এমন সময়ে 
ভয়ে আমার নিদাভঙ্গ হইল। কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে প্রাতঃ- 
কালেই স্বপ্নের বিষয় লিখিলাম। আমি তখন কোন 
খ্যাতনাম। বন্ধুর বাটীতে অতিথি ছিলাম। তাহাকে" 
স্বপ্টের বিষয় বললাম। তিনি বলিলেন, _অল্পব্ধসে 
অরূদিন হইল গৃহত্যাগ করিয়াছ, সেই জন্ত মমতাবশতঃ 
এই শ্বপ্নু দেখিয়াছ। এরূপ বলিয়৷ তিনি আমাকে উপ- 
কাস করিলেন। ছুই দিন পরে পত্র পাইলাম, পিভৃদেবের 
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জর ও প্লুরিমি হইয়াছে। আমি আমার উপরিতন কর্ণ- 
চারীর নিকট ছুই দিনের অবকাশ প্রার্থনা করিলাম। 
ভিনি প্রথমে অবকাশ দিতে অনিচ্ছুক ছিলেন? কিন্তু 
বারংবার অন্থবোধ করার, আমাকে সামান্ত বালক বলিয়া 
উপহাস করিয়া, অবশেষে অবকাশ দিলেন। আমি কলি- 
কাতায় যাইব স্থির করিয়াছি, এমন সময়ে আমার ভ্রাতা! 
ও আমার ভগিনীপতি আমাকে লিখিলেন যে, কলি- 
কাতায় আসবার প্রয়োঙ্গন নাই, পিতাঠাকুর অনেকটা! 
স্স্থ হইয়াছেন,_কেবল সামান্ত জরমাত্র আছে। 

“আমি কিন্তু স্বপ্ন দেখিবার সময় হইতেই তাহাকে দেখি- 
বার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলাম । শুক্রবার প্রাতে কলিকাতায় 
আ'সয়! তাহার পদপ্রান্তে বসিলাম । তিনি আমাকে বথেষ 
সবে করিয়া বলিলেন,--শিরোবেদনার জন্য তাহার বিশেষ 
কষ্ট হইয়াছে। সারাদিন তাহার সঙ্গে বহরমপুরের নান! 
প্রকার গল্প করিলাম । পরদিন কলিকাতার খ্যাতনামা 
তিনজন (চিকিৎসক তাহাকে দেখিয়া বলিলেন, শিরো- 
[বেদনা ও সামান্ জরের জন্ত ভাবনার কোনই কারণ নাই। 

“সই দিন কণিকাতা বিশ্ববিস্ভালয়ের ছাত্রদিগের 
উপাধি বিতরণের দিন। আমারও উপাধি লইবার 
কথা ছিল; কিন্তু আমার ইচ্ছ! ছিল না। পিতৃদেব 
জিজ্ঞাসা করিলেন,--“তুমি উপাধি লইতে (০০700086107) 
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বাবে না? আমি বলিলাম। আপনার অনুখের জঙ্ 
ফাইবার ইচ্ছা নাই। তিনি বিরক্তি সহকারে আমাকে 
যাইতে আল্ঞ! কাঁরলেন। অনেক অর্থ ব্যয় করিয়া 
উপাধি লইবার জন্য বেশভুযা প্রস্তুত করা৷ হইয়াছিল। 
তিন যদ্দিও আঁম নিরুণ, তথাপি তাহার চার পুত্রের 
মধ্যে আমিই কেবল উপাধিযোগ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া- 
ছিলাম। আমি ক্ষীণদেহ বাঁলয়াই হউক, কিংবা সব] 
তাহার নিকট থাকিতাম বলিয়াই হউক, তিনি আমাকেই 
সব্বাপেক্ষা অধিক স্বেহ করিতেন। তাঁহার বিশেষ ইচ্ছা ছিল 
ষে, আমি যখন উপাধি লইব, তিনি উপস্থিত থাকিয়া হ্যান- 
ভব করিবেন। অনুস্থতাবপতঃ তিনি স্বয়ং যাইতে পারি- 
বেন না ও আমিও যাইব না, এই জস্থ তিনি ছঃখিত 
হইলেন। ইহ দেখিয়। আমি বিশ্ববিদ্যালয়-গুহে গমন 
করিলাম । উপাধি লইয়া গৃছে ফিরিয়া আসিতে আমার 
বিলম্ব হহতেছে, ইহা দ্েখিয়! বারংবার তিনি ঘড়ির 
দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন। অবশেষে আমি যখন 
প্রত্যাগমম করিলাম। তখন তিনি আমার উপাধি-পঞ্জ* 
হন্তে লইয়! যথেষ্ট আনন প্রকাশ করিলেন। 

ইহার একঘণ্টা পরে অকন্মাং তিনি সন্যাসরোগে ম্মক্রান্ত 
হইলেন; চিকিৎসকগণ এই ব্যাধি দেখিয়! যংপরোনাস্তি 
আশ্চর্য হইলেন । তাহার! বহু চেষ্টা করিলেন, কিন্তু 
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কিছুতেই কিছু হইল না) রবিবার এত্যুষে পিডৃদেব 
্বণলাভ করিলেন। স্বপ্পে দেখিয়াছিলাম, পিতার পাঠা- 
গারে বস্াধাত হইয়াছে ও পিতৃদেব অদৃশ্য হইয়াছেন। 
সঙ্লযাস'রোগক্পী বজ্র তাহাকে পৃথিবী হইতে লইয়া গেল » 
“আমার ৬ পিতৃদেবের সপিশ্তীকরণ শ্রাঙ্ছের সময় আমি 
কম্ধোপলক্ষে বহরমপুর ছিলাম। আঁমার এক জ্যেষ্ঠ ভগিনণ 
সে সময়ে কলিকাতারর আমার পৈতৃক 
ভগিনী-ৃতা । বাচীতেই ছিলেন । সপপ্তীকরণের পর- 
দিন প্রাতে নিদ্রা ত্যাগ করিয়াই তিনি 
সকলকে বলিলেন,_“আমি পূর্ব রাত্রিতে এক অমগলমুচক 
স্ব দেখিয়াছি। যেন ৮ পিভৃদেব হস্তস্থিত যষ্টঘ্বার৷ তাহার 
শয়নাগারের ঈরজার় সজোরে আধাত করিয়া, আমাকে দরজা 
খুলিয়া দিতে বলিলেন। আমি দরজ: খুলিয়া দিলাম। 
পিতাঠাকুর গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া আমাকে বলিলেন,_- 
“আমার বড় খিদে পেয়েছে, ঘরে যা! আছে, দে*উ। আমি 
তাঁহাকে বলিলাম,-”কেন, তোমার খাওয়া হয় নাই 1” 
তিনি বলিলেন,_-“না, আমাকে তৃপ্তি করিয়া! খাওয়ায় 
নাই ।» ইহার পর আমার নিদ্রাতঙ্জ হইল? 
"সেইদিন কি তাহার পরদিন রাত্রিতে আমি বহরমপূরে 
স্বপ্ন দেখিলাম, যেন এক অল্প আলোকযুক্ত ঘরে, ৮ পিতৃ- 
দেব ও কলিকাতান্থ বাগবাজায়ের প্রসিদ্ধ জ্যোতিষী 
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৮ গঙ্গাধর, দুইজনে ছুই আসনে বসিয়া আছেন। আমি 
ঘরে গিয়া দরজা! তেজাইয়। দিলাম । ৬ পিতৃদ্দেব বিমর্ষ- 
ব্দনে আমার দিকে হাত তুলিয়। কথা কছিতে নিষেধের 
সঙ্কেত করিলেন। গন্ভীরভাবে তিনি আমায় বলিলেন, 
শীন্রই, বোধ হয় দুই এক দিনের মধ্যেই, তোমার স্ত্রীর কি 
কোন ভগিনীর মৃত্যু হইবে। আমি বজ্জাহতের ন্যায় দীড়া" 
ইয়৷ থাকিতে থাকিতে সমুদয় অদৃস্ত হহয়া গেল। তঙ়ে 
মামার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। 

"পরাতে উঠিয়াই কনিষ্ঠ ত্রাতাকে স্বপ্নের বিষয় লিখিয়া 
নকলের কুশল সমাচার জানিবার জন্ট বাস্ত হইলাম। 
আমার তগগনীব ন্বপ্পের কথ! আমি তখন কিছুই জানিনা । 

*কনিষ ভ্রাতার পত্রে জানিলাম যে, আমার এক ভাগি- 
নেয়ীর রক্তামাশয় হইয়াছে। আমি ভাবিলাম,ষে 
ভয়ানক ্বপ্র দেখিয়াছি, তাহাতে বোধ হয়, তাহার প্রাণ" 
নাশের আশঙ্কা । ছুইদিন পরে ভ্রাতা লিখিলেন যে, 
তাগিনেয়ীর বিপদাশঙ্ক। নাই। কিন্তু তাহার মাতার অকন্মাৎ 
রক্তামাশয় ও ১০৫০ ডিগ্রি জর হইয়াছেখ ইনিই সপিশ্তী- 
করণের বাজ্রিতে ৮ পিতৃদেবের বিষয় স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। 
আমি হতাম্বাস হইলাম। বহু চিকিৎসাসত্বেও তিন চারি 
দিনের মধ্যে তাহার ভবলীল সা হইল। 

“ভগিনীর মৃত্যুর পর শুনিলাম, তিনি মাতাঠাকুরাদী ও 
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অন্ঠান্ত আত্মীয়ের নিকট এই স্বপ্নের বিষয় বর্ণনা করিয়া 
ছথিলেন। তাহারা পূর্বেই আমার পত্রে আমার ্বপ্নের 
বিষয় জানিয়াছিলেন।”, 

অধাঁপক এবারক্রন্ি-সংগৃহীত ডেকারের (1)? 4০৫০) 
ভ্রীবনে যেরূপ ঘটয়াছিল, বীরভূমের তৃতপূ্বব ম্যাজিষ্ট্রেট 
৮ অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের জীবনে ঠিক সেইরূপ 
একটি ঘটন| হইয়াছিল। যখন তিনি কলিকাতায় মিউ- 
নিসিপাল্‌ ম্যাঞিট্রেটু পদে সমাসীন ছিলেন, আমি ঠাহার 
নিঞ্জ মুখে ইহ! শুনিয়াছিলাম। 

তখন তিনি, বোধ হয় (আমার ঠিক এখন প্ররগ 
নাই) পূর্ববঙ্গে কোন স্থানে সরকারী কার্যে নিযুক্ত 
থাকেন; একদা রাত্রিকালে তাহার 
মাতা স্বপ্র দেখিলেন-_যেন তাহার 
(অমৃত বাবুর ) ৮ পিতাঠাকুর আ.সয়া তাহার সম্মুখে এক 
নদীবক্ষে মহ! ঝটিকার অভিনয়-চি্র উদ্ঘাটিত করিয়! 
দিলেন। বটিকার দারুণ প্রকোপে নদীবক্ষ বিলোডিত 
হইতে লাগিল; তাহার ভৈরব খবাড-প্রতিঘাতে জলরাশি 
তত হইয়া পৈকত ভূমিতে আশ্রয় লইবার জন্ত ঝাঁপাইয়া 
পড়িতে লাগিল । নদী-সন্মিহিত বৃক্ষরা্জি পবনবেগে 
আসিয়। নদীগর্ভে পতিত হইতে লাগিল । নদী বব্ষ-স্থিত 
অনেক তরণী অচিরে জলমগ্ন হইয়া গেল। তাহার মধ্যে 


জলমগ্র। 


স্বপ-বিভাগ। ২৩৫ 


একটি দৃশ্য অতিশয় মর্শম্পর্শী। একখানি শ্বৃহৎ বাষ্প- 
গোত বাত্যাতাঁড়িত হই ঘুরিতেছে? তাহার কর্ণ নদীবক্ষে 
ভাসমান বৃক্ষগুত্মে আবদ্ধ হইয়া গিয়াছে । আরোহিবরে 
সকলে জীবন-আশা পরিত্যাগ করিয়াছে । ঘাত্রীদিগের 
মধ্যে একজনকে দেখিয়] বৃদ্ধা স্তত্তিতা হইলেন। তিনি 
আর কেছ ন'ন- বৃদ্ধার নয়নমণি অমৃত বাঁবু। তাহাকে 
তথায় দেখিবামাত্র তিনি হাহাকার করিয়া উঠিলেন। তাহা 
নিড্রাতঙ্গ হইল। 

তাহার পরদিন অমৃত বাবু আদালত হইতে প্রত্যাগত 
হইয়া বলিলেন,--বিশেষ কার্যানুরোধে তাহাকে পরদিন 
রমার করিয়া কোনও দুরস্থানে যাইতে হইবে ) অতএব 
সমস্ত দ্রব্য যেন প্রস্তুত রাখা হয়। বৃদ্ধা! ইহা শুনিয়া অধীর 
হইয়। বলিলেন,__“আমি যে মর্ধধাতী স্বপ্প দেখিয়াছি 
তোমার এবার জলপথে কিছুতেই যাওয়া হইবে না।” এই 
ব্লিয়া তাহার শ্বপ্নবৃত্বান্ত বগিলেন। মাতার আগ্রহাতি- 
শখ্যে, তাহাকে জলপথে যাইবার কল্পনা ত্যাগ করিতে 
হইল। তিনি স্থলপথে যাত্রা করিলেন। তাহার পরদিন, 
প্রবল বটিক! উপস্থিত হইল। যে ট্টিমারে তিনি যাত্রা 
করিতেন, তাহা! জলমগ্র হইয়ছিল এবং বছ আরোহী 
তাহার সহিত জলমগ্ন হইয়!ছিল। 

এইবার আমরা ট্রেড সাহেব-কৃত “রি এল গো ষ্টোরিজপ- 


২৩৬ স্বপ্পতত্ব। 


নামক ৪ পুস্তক হইতে একটি সফল শ্বপ্রের বিষয় উল্লেখ 
করিব। 

এই বৃত্াস্তের সবপ্রদ্র্টা বিলাতের একটি বৃহৎ কারখানার 
কর্মকার ও প্রধান কারিকর। সেই 
কারখানায় শ্রোতস্চালিত যন্ত্র (2661 
1111) সাহায্যে কার্ধ্য হইত। কোন সময়ে তাহার প্রধান চক্র- 
খানি একটু বিশৃঙ্খল হইয়! গিয়াছিল। সেই প্রধান কারিকর 
তাহা জানত এবং ইহার সংস্কার করিতে হইলে, সে কা্ধ্য 
যেতাহারই তত্বাবধানে হইবে, ইহাঁও সে জানিত। রজনীতে 
কারিকর স্বপ্ন দেখিল-_যেন পরদিন কারখান! বন্ধ হইবামান্তর 
তাহার অধাক্ষ আসিয়৷ আদেশ করিলেন যে, রাক্রির মধ্যেই 
&ঁ চক্রথানির সংঙ্কার করিতে হইবে। কিন্ত এ সংস্কার 
ব্যাপারে কিছু জটিলত| ছিল ১ অতএব তাহারই উপর তাহ! 
করিবার ভার প্রদত্ত হইল। সে প্রত্ুর আদেশ মত 
চক্রের জীর্ণোদ্ধার করিতে চক্রনেমির উপরিভাগে আরোহণ 
করিল, এবং অতি সাবধানে কাধ্য করিতে ক্ধিতে দৈবক্রমে 
তাহার পদগ্থলন হওয়ায় ঘূর্ণায়মান দুইথানি চক্রমধ্যে তাহার 
পা জড়িত হুইয়। গেল । বহু কষ্টে তথা হইতে তাহাকে যখন 
বিচ্ছিন্ন করিয়া আনা হইল, তখন সে জ্ঞানশূন্ত। তাঁহার 
পয় সে যেন কোনও বৃহৎ হাসপাতালে নীত হয়। তথায় 


কর্ধকারের সপ্ন! 
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স্বপ্ন-বিভাগ। ২৩৭ 


তাহার আহত পদ কর্তিত হয় এবং বন্ুদিন পরে সে ষেন 
আরোগা লাভ কয়ে॥ কিন্তু চির জীবনের জন্ত তাহার 
একটি পদ নষ্ট হই] রহিল | এই হইল স্বপ্ন-বৃত্তান্ত | 

কশ্বকার শা! হইতে গাত্রোখান করিয়াই তাহার 
পত্থীকে তাহা জ্ঞাপন করিল এবং ছুইজনে পরামশ 
করিয়া স্থির করিল 'ঘ, পেই দিন সন্ধ্যার পূর্বে সে কর্ধমঘল 
হইতে কোনও ক্রমে সরিয়। পড়িবে। 

প্রকৃতই সেই দিবসের কার্ধ্যারস্তের পূর্বেই অধ্যক্ষ 
আদেশ করিলেন যে, দিবাবসানে দৈনিক কার্ন্যান্তে 
সেই চক্রধানির জীর্ণে!দ্বার করিতে হইবে; কার্ধযটি জটিল 
বলিয়া তাহার ভার প্রধান কর্ণকারের উপরই স্ান্ত হইল। 
কর্ণুকার কিন্তু মনে মনে স্থির করিয়াছে যে, সে তাহার 
বহপূর্কে কাধ্যগ্কান হইতে অন্তঠিত হইবে। 

তদনুসারে সে কর্মস্থল হইতে সঙ্গোপনে বহির্গত 
হইয়া, নিকটবর্তী এক বনমধে) লুক্কায়িত হইল। 
সেই স্থানে তাহাদিগেরই কারখানার কাঠের গোল! 
অবস্থিত ছিল। দে তথায় অতি সম্তর্পণে, গ্চ্ছন্নভাবে 
অবস্থিতি করিতেছে, এমন সময় দেখিতে পাইল ঘে, 
একটি দুরৃত্ত তঙ্কব, দেই কাষ্ঠের গোলা হইতে কতক- 
গুলি কাষ্ঠধ্ড পহরণ করিয়া পলাইতেছে। সে 
দেখিবামাজ তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইল। নেই 


৩৮ স্বগ্রতন্ব। 


কাষ্ঠখগু গুলি এত প্রয়োজনীয় যে, সে গুলির উদ্ধার করিতে 
যাইয়া, তাঁছার পুর্ব রাত্রের স্বপ্ন বিবরণ এবং তৎ- 
সংক্রান্ত তাহার সন্কল্প ও তুদনুষায়ী কার্ধাস্থান হইতে তাহার 
পলায়ন-_ইহার কিছুই সেই সমকে তাহার স্মরণে আসিগ 
ন।। সে সেই তগ্করকে লাঞ্ছিত করিয়া কাষ্ঠখণ্ডগুলির উদ্ধার 
করিল এবং মহানন্দে তাহার পূর্বব পরিত্যক্ত কার্যালয়ে 
একেবায়ে অধাক্ষের সম্মুখে আসিয়া! উপস্থিত হইল। ঠিক 
মেই সময়ে তথাকার দিবসের কার্য শেষ হইয়াছে মাত্র 
এবং কার্ধ্যাধ্যক্ষ জীর্ণ চক্রথাঁনির সংস্কার করিবার জন্ত তখন 
তাহারই অন্বেষণ করিতে ছিলেন। এমন সময়ে সেই কর্ম 
কার ধৃত তক্করের সহিত, দুশ্্াপ্য ও অতি প্রয়োজনীয় কা্ঠখগ্ড 
জইয়। তাহার সমীপে উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়াই 
তাহার সংন্ঞ। আমিল,-তাহার স্বপ্রবাস্ত ইত্যাদি ম্মরণে 
আসিল। কিন্তু তখন আর কোনও উপায় নাই। তাহাকে 
অবনত দেই চজ্জের সংস্কারের জন্ত জটিল চক্রজালের মধ্যে 
প্রবেশ কারতে হইল। 

্বপ্ন-বিষয় ন্মরণে রাখিয়৷ সে অতি সন্তর্পণে কার্য করিতে 
লাগিল। কিন্ত প্রারন্ধ খণ্ডন করিবার শক্তি কাহার আছে? 
তাহার পদশ্থলন হইল এবং ঠিক যেইরূপ স্বপ্ানুভূতি 
হইয়াছিশ, দুইখানি চক্রমধ্যে তাহার চরণ আবদ্ধ হইয়| 
গেধিত হইল। অন্ঠান্ত কণচা'রীর সাহাযো যখন সে ভূতলে 


স্বপ্র-বিভাগ । ২৩৯ 


আনীত হইল, তখন তাহার কোনও সস্তা নাই। মে 
এই অবস্থায় ব্রাডফোর্ড হাসপাতালে (77800976 
[0টি ) নীতি হইল। তথায় তাহার এক পদ কর্তিত 
(20404660) হয়। যাহা স্বপ্রে সচিত হইয়াছিল, 
তৎসমন্তই প্রতি বর্ণে ঘটিয়াছিল। আমরা এই উদ্বাহরণে 
দেখিলাম যে, বহু চেষ্টাও অবশ্তুষ্ঠাবী ঘটন। রোধ কর! গেল 
না! আবার কখন কখন যেইহাকে রোধ কর! বায়, 
তাহাও দেখিয়া আসিলাম। 


৩। রূপক ব্বপ্প। 


ইহাও ঠিক স্বপ্ন নহে। ইহাও নুযুপ্রি-চৈতন্তাভিমানী, 
অধিদৈব ব. অহ্ং-প্রতায়ীর (]7015118911র) কাঁ্ধা। 
আমর! পূর্বেই বলিয়াচি,-নুযুণ্তিকালে মানবটৈতত্ত শুদ্ধ 
ভাবরাজ্যে অবস্থান করেন এবং সে অবস্থায় তিনি যে ভাষায় 
ভাব প্রকাশ করেন, তাহার নাম “পপ্তন্তী ঝাক্‌।” যেমন 
জাগ্রৎ চৈতগ্তে বু বাক্য সংযোজন! করিয়! আমরা কোনও 
একটি ভাব প্রকাশ করি, এ চৈতনোর “তাহা করিতে হয় 
না। একটি সামান্য চিত্রে একটি সমগ্র ভাব প্রকাশ হইয়া 
থাকে। নুযুণ্তি-চৈতন্যে কোন একটি অত্যাবশ্যক ভবিষ্যৎ 
ঘটন! দেখিয়া) মনে করুন, আদি তাহা আমার স্থূল মস্তিষ্কে 
অস্থিত করিয়া দিলাম। আমি কিরূপে তাঁহা করিলাম? স্থূল 


২৪০ স্বপ্নতত্ব। 


জগতে যেমন হয়, অবশ্য সেইরূপ শষের পর শব যোজন। 
করিয়া! আমি তাহা করি না) একটি সামান্য চিত্রে ( ব্ূুপক 
আদর্শে) সেই কার্য) সম্পাদন করি। তাহার পর যখন 
আমি জাগরিত হই, তখন সেই অঙ্কিত ভাব চিত্রটি -- রপক- 
আদর্শটি স্কুল চৈতন্যের ভাষা বাধ্যা করিয়। লই। 
সন্কেত-সাহাযো ইহ] স্থল ভাষায় অনুদ্দত হইতে পারে, 
তাহা যদ্যপি অম্পূর্ণরপে স্বৃতিতে বর্তমান থাকে, তাহ; 
হইলে ভবিষ্যৎ ঘটনাটিও সম্পূর্ণরূপে জাগ্রংৎ চৈতন্যে 
জাগিয়া উঠে; ঘটনাটি উপস্থিত হইলে, আমি বুঝিতে পারি 
- আমি প্রকৃতই ভবিষ্যৎ দর্শন করিয়াছিলাম। কিন্তু তাহা 
না হইয়া, যদ্যপি আমি সেই সঙ্কেত সম্পূর্ণ বা আংশিকরূপে 
বিশ্বৃত হইয়া যাই, তাহ! হইলে সেই ভাবচিত্রের 'মাদৌ 
অনুবাদ হইতে পারে না বা কেবল আংশ্রিক ভাবে হয়। 

পূর্ণ অনুবাদ হইলে যাহা হয়, তাহা! আমরা প্রথম ও 
দ্বিতীয় প্রকার স্বপ্রবৃত্বান্তে আলোচনা করিয়া আসিয়াছি। 
আমর! তথায় উভয় বিভাগের উদ্াহরণও দিয়াছি। এই 
বিভাগে আমর! ছুই প্রকার স্বপ্রবিষয় বিচার করিব) য.,_ 

১। প্রথম বিভাগে আলোচিত নদ্‌-দর্ণন বা! জ্ঞানা- 
ভাস-_কিন্ত প্রন্কৃত সন্কেতের বিশ্বরণ হেতু তাহা আংশিক- 
ভাবে স্থল মন্তি্ককর্তৃক অনুদিত হয় বা রূপকরূপে 
প্রতীমান হয়; 


স্বপ্নবিভাগ । ২৪১ 


হ। প্রাগদর্শন-কিন্তু তাহাও প্রকৃত সঙ্কেতের 
বিশ্বরণ হেতু আংশিকভাবে বা রূপকরূপে প্রতীয়মান হয়। 
আমরা এই উন প্রকারের উদাহরণ উদ্ধত কারব। 


১। সদ্-দর্শন (রূপকে)। 
আমি ইহার উদাহরণস্বরূপ শ্রীমতী আশা কিংক্ফোর্ড 
হম, ডি (00810070500 1, 1),)-পণীত পুস্তক 
( 1)1620705 2110 1)16810-8101165 ) হহ ত *ধ্বংনোন্ুখ 
₹ম্পীয় যান” নামক স্বপ্ন উদ্ধত করিয়া দিলাম। 
এই স্বপ্নের গ্স্রী হইতেছেন লেখিকা শ্বকরং। তিনি বিছ্ষী 
ও ধর্শপরার়ণা মতিল। এৎং অনেকগুলি প্রসি্জ পুস্তকের 
গ্রনথকর্্ী* । বাযুরোগাক্রান্ত (1756671021) বা অলস 
প্রকৃতির লৌক যেরপ স্বপ্ন দেখে, তাহার স্বপ্না মেই জাতীয় 
নছে। তিনি স্বয়ং একজন বিশেষ পারদশ। চিকিংসক ও 
বৈজ্ঞানিক এবং বিজ্ঞানের হুল্মাতিহুপ্ৰ রহ) উদ্ঘাটনের 
নিমিত্ত তিনি আত্মধীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তিনি 
অহিফেন, গর্জিকা বা কোনরাঁপ মাদক দ্রব্য কখনও সেবন 
কয়েন নাই। আমি লেখিকার চরিত্রের পাচ দিতেছি, 
* গত 28100165506 (1) 0100760 ৮10) 00৩ ১০0) (2) 
[)তজাতত 20৫ 10621 80155) (3)261600 ৪] 0106 
[10010 01 00750(4) চ616ি0 টিহ্য )০1)0160 200 (5) 
17810 01 0)550710 
১৬ 





৪২ সবগুতর। 


তীহর উদ্দেশ্য__পাঠক যেন না মনে করেন ষে, তাহার 
হপ্রদশন কোনওকপ মস্তিষ্কের উত্তেজনায় বা বায়ুর 
অন্বাভাবিক ক্রিয়া হইতে হইত। ভিনি মস্ত বা আমিষ 
আহার করিতেন না, এনং সান্বিক ও পরিমিতভে|জিনী 
ছিলেন। উহার লিখিত স্বপ্রক্কাহিনীর প্রায় সকল গুলিই 
ভিন্ি গ্রভাতে দেখিয়াঁছিলেন। * ওই স্বপ্রগুলি অতিশয় 
শিক্ষাগ্রদ এংং নান! রহস্ত ও জটলতত্ব উদ্বাটন করিয়াছে। 

এইবার মর তাহার স্বপ্নটি বিবুত করিব এবং গপ্ন- 
ুষ্্ীর বর্ণনানযায়ী উত্তমপুরুষ বাবহ'র করিব। 


ক্ষ এই ভাঙীয় স্বপ্ন প্রা সান্িক প্রকৃতি শোকেরাই দর্শন 
করেন এবং প্রতাতেই দুষ্ট হয়। ফিলস্ট্টোন্‌ এগলোনিয়াস, টায়ে- 
নাসের জীবন চরিতে লিখিয়াছেন,__ 
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“আমি ও আমার বন্ধু মিঃ এডোগার্ড মেটুলও, (টা 
চিত উনাতঘ70) যেন একখানি বাশপীয় ট্রেনে 
আরোহণ করিয়া চলিতেছি। সেই 
ট্রেনে অনেক আরোশী। আমব| দুইজন 
ব্যতীত অপর সকলের উপর যেন 
মৃতু দণ্ড'ভঞ ঘোষিত হইয়াছে। কিন্তু আমি জাঁজি_ 
কেহ এমন কোনও দে করেন নাই যে, তাঁহার জন্ত 
এই নিদারুণ পরণাম হইতে পারে। তবে ভাহারা এমন 
একটি সম্প্রদায়ভুক, যাহার নাশ অবশ্ন্তাবী) এমন একটি 
মত পোষণ করিতেছেন, এমন একটি ধস অনুসরণ 
করিতেছেন, যাহার অ্চিকলোগপ হইবার সময় আসিয়াছে, 
বাহার মরণ-ভেরী বাজিয়৷ উঠিয়াছে। 

প্গতীর, অস্বাভাবিক তশিআঁময়ী রজনী অমানিশার 
গগনে একটি মান্রও তারক! নাই ) নির্জন গদেশে কোথাও 
কোনও কুটার-মধাস্থ আলোকরশ্মি দ্টিগোর হইতেছে না.) 
একটি ক্ষুদ্র খগ্ভোতের ক্ষীণ জো1তিও লক্ষিভ হইতেছে ন। 
টেন বারু-গতিতে ছুটিতেছে ; কোথায় যে তাহার গম্থবাস্থান, 
তাঠ। আমরা কেহই জানিনা । 

“আমি ট্রেনের পশ্চাষ্ভাগের একটি প্রকোষ্ঠে উপবিষ্ট 
আছি। ঘন অন্ধকার ভেদ করিয়৷ সেই নির্জন €দেশের 
কিছু প্রারূতিক সৌন্দর্যা দেখা যায় কি না মুক্তবাতায়ন-পথে 


ধ্বংসোন্বধ বাম্পীয় 
যান। 


২৪৪ স্বগ্নতত্ব। 


তাহা দেখিবার চেষ্টা করিতেছি। এমন সময়ে জামার 
কর্ণ-বিবরে যেন অমানুধী একটি ধ্বনি প্রবেশ করিল। 
আমি সহ্যাত্রিগণের মুখপানে চাহলাম ; দেখিলান,__ 
সকলেই নীরব, কাহারও অধর এষ বাকাস্ফুরণের কোনও 
চিহ্ন নাই। কি দেই মর্দঘাতী ছদৃষ্টবাণী! স্মরণে আমার 
হৃদনতেটাপিয়! উঠিতেছে: 

" এই ট্রেনের সবলের কিক্ষপ মৃত্যুদণ্ডের আদেশ হই- 
য়াছে, তাং। জান? অদূরে সন্ভুখে অতলম্পর্শী বিশাল গিরি- 
গহ্বর 'ব্মান। সেই গহ্বরের চাকিধারে, প্রহরস্তপ। 
এই লৌহবঘ ঠিক গহ্বঃমুখে আন্দিয়। নিরস্ত হইয়াছে। 
নিঝে, শ্ুপের তলদেশে নারিধি-তরঙ্গ উখত হইতেছে। 
আরোহিবর্থ লইয়: ট্রনথা“ন, দেখিতেছ না, বাযুগতিতে সেই 
(দিকে ধাবত হইভেছে? দেখিংতহ ন', সকলেই গআ্ানিমপ্? 
তাহার উপর ট্রেনের চালক নাই। চিদ্-জঠরে সকলের 
যুগপৎ সমাধি অবস্থস্তাবী 

“আমি নিকাকৃ। একি অদৃষ্টবাণী? সবলে সৃত্ধ্ুর 
জন্ত প্রস্তত করিতে এ কি বিধাতার সতর্ক বাক্য? 
গ্ুকোষ্ঠের উজ্জ্বল আলোক সকলের, উপরই পড়িয়াছে, 
কিন্তু কাহাঁকেও দ্নেখিয়া বেধ হইল নাঁষে, তিনি আমার 
মত এই হঙরতেদী ধ্বনি শ্রবণ ক'রয়াছেন। আমি দীড়হিয়া 
উঠিলাম। আবার সেই ক$ম্বর 


স্বপ্ন-বিভাগ। ২৪৫ 


“ 'লাবধান ! ধাঁচিবার একটি মাত্র উপায় আছে। 
এক্ষণেই ট্রেন হইতে লন ত্যাগ কর।১ 

পউন্মত্তের মত হিতাহিতজ্ঞানঞুনা হইরা, আমি প্রকোষ্টের 
দ্বার উন্গুক্ত করিয়া গাদপীঠে অবতয়ল করিলাম। ট্রেন 
বিছাদগতিতে ছুটিতেছে | তাহার সকল অজ যেন সেই 
অপ্রাকৃত গতির মত্ত্ভায় ঘন ঘন কম্পম!ন! বিদ্যাগন্জচাত 
বায়ু ভেদ করিয়! বাওয়ায়। প্রকোঁঠ বাহিরে আ'ম, 
আমার মনে হইতেছিঙল, ধেন প্রবস প্রশঞ্জন প্রলম়েয হন্য 
আবিভূতি হইয়াছে. আমর পাঁরধেয় বসনাদি হক 
বিচ্ছিন্ন হইয়। গেল; কেশদাম হ্্গুচ্ছ হইয়। মুখের চার 
ধারে, চক্ষের মধো ও কর্ণবিবরে বিক্ষিপ্ু হইতে লাগিল। 
এ অবস্থায় লম্ফ দিবার চেষ্টাও সসম্তব ! 

পএতক্ষণ আমি তোমার কথ! ভাবি নাই। তুমি হে 
এই টেনে আছ, সে কথাও আমা শ্বণে ছিল না! 
আমি অতি সন্তর্পণে কক্ষ হইতে কক্ষান্তর অতিক্রম করিয়া, 
ইঞ্জিন ( ৩০1০৩) গাড়ীর দিকে অগ্রমর হইতে লাগিলাঁহ। 
কেন ঘে এন্সপ করিতেছি লাম, তাহ! বুঝিতে পারি লাই। 
মে সময় অর্দ-উন্মত্ত আমি,_আমার কোনও কর্তবাজ্ান 
ছিল না। এক কক্ষের পাদপাঠ হইতে অপর কক্ষের পা- 
পীঠ এইক্সপতাৰে অতিক্রম করিতেছিলাম। আমি প্রকো- 
টান্র্গত উজ্জল আলোকের সাহাযো কক্ষান্যন্তর গরীক্ষ। 


২৪৬ স্বতিতত্ব। 


করিতেছিলাম--কেহ এই আসন্ন বিপদের বিষয় জ্ঞাত 
আছেকিনা। বুঝিলাম, কেহই ইহার একবিন্তুও বগত 
ছিল না; সকলে শিশ্চিন্তমনে বিশ্রাম করিতেছিল। 
অবশেষে দেখি, এক প্রংকাষ্ঠে তুমি সুখে নিদ্রা যাইতেছ। 
আমি উচ্চস্বংর, আবেগভরে তোমাকে জহ্বান করিলাম। 
বলিষ্ঠাম_শীপ্র বাঁহর হও! আত্মমীবন রক্ষা কর! 
মুহূর্তের মধো সক্লংকই ভীবন বিপর্জন করিতে হইবে 

“তুমি তংঙ্গণাৎ গাত্রোখন করিলে? প্রবলবেগে ছার 
উন্মুক্ত করিয্ মুহূর্তের মধোই প্রকোষ্ঠের বাহিরে, পাদগীঠের 
উপর, আমার পশ্চাতে আসিয়া! দণ্তায়মান হইলে। সে 
সময়ে সেই বাম্পীয় যানের গতি এত তীব্র ধে, তাহা মানব 
কল্পনাঃও আঅতীত। অতি প্রবলভাবে তাহা কম্পমান, 
হইতেছিল। আমি বলিলাম,_শীগ্র ঝম্প প্রদ্দান কর! 
আত্মজীবন রক্ষা কর! এখপণে আর একমুহ্র্তও অপেক্ষা 
করিলে মৃত্ামুখে পতিত হইতে হইবে। সম্মুথে অতলম্পশ 
গহ্বর ) তদভয্রে কুদ্ধ দাগরের তরঙ্গলীলা : লৌহবস্ম 
গহ্বরমুখ অবধি গাছে) এবং সর্বাপেক্ষা ভীতি প্রদ-_ 
বাঞ্পণকটগ্রেণীর চালক নাই 1 

দই কথ শ্রবণ করিয়াই তোমার মুখ গন্তীর হইয়া গেল। 
তুমি আমার গ্রিকে কঠোরভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে, 
ষেন আমার হৃদয় ভেদ করিয়া আমার অন্তরের অন্তস্তলে 
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কি ইচ্ছা বীজভাবে স্শ্ত রহিয়!ছে, তাহা বাঠির করিতে 
চাও। তাহার পব শ্িরভাঁবে উত্তর করিলে» 

« না, তাহ! কখনই হইতে পারে না । এতগুলি নিশ্চিন্ত 
সহযা হীকে নিশ্চিত মৃত্ুমুথে ত্যাগ করিয়া, আন্মজীবন রক্ষা 
করিবার কোন চেষ্টাই করিতে পারি না। বরং তুমিই 
আমার অনুসরণ ক+। চল দেখি, এই ট্রেনের গতি রোধ 
করিতে পারি কিনা। আমার প্রাণের বিশ্বাস, তাহাতে 
আমরা দমর্থ হইব ।' 

"এই কথ! শেষ হহবার পূর্বেই তুমি মামাকে পশ্চাতে 
ফেলিয়া ইপ্ন (61000107৮)-গাড়ীখ।নির দিকে অগ্রদর হইতে 
লাগিলে। তোমার এই উন্মন্তের স্তায় আচরণে, তোমার 
উপর আমার আস্তরিক ক্রোধ উপস্থিত হইয়া'ছল। তথাঁচ 
আমি তোমার অনুদরণ করিতে লাগিলাম। এখন আমর! 
ইপ্তিন গাড়ীথানির ফমীপবর্তী হইয়াছি। ইঞ্জিনথানির 
মধো যে উজ্জল দীপ ছিল, তাহার আঁলোকে দেখিতে পাই- 
লাম, সত্য সত্যই তাহার মধ্যে কেহ ছিল না-- ট্রেনের 
কোনও চালক ছিল না| . * 

“তুমি সেই সনয়ে ইঞ্জিন গাড়ীতে বম্প এদান করিতে 
ষাইতেছ। আমি আর ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিলাম 
না) তোমার আদরমুডভা দেখিয়া কিরূপে নিশ্চিন্ত 
থাকিব? আমি আবেগভরে বলিয়া উঠিলাম।_-'অ+স্তব ! 
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জধাস্স্তর | এই অসমলাহইসিক কার্ধ্য মনুষ্য-শক্তির অতীত ! 
নিরস্ত হও! এই একটি মাত্র অনুরোধ রক্ষা কর! 
আর রখনও কোন অনুরোধ করিব না, 

"সেই সময় তুমি প্রথম শকটের পাদপীঠ হইতে 
ইঞ্জিন-গাড়ীখানিতে লক্ষপ্রদানোন্ুখ হইয়। কুঞ্চিতভাবে 
পাদপীঠে অর্দোপবিষ্ট হইয়াছ। তুমি কতকটা আমার 
অন্গরোধ আপত্তিতে, কতৰট! প্রকৃত অবস্থা হৃদঃজম 
করিয়া॥ সেই বাঁসনা ত্যাগ করিলে এবং আমাকে 
বজিলে+_ঠিক বলরিয়াছ”। এ অবস্থায় শম্কগ্রদান 
অমস্তব। কিন্তু তাহ! হইলেও, অপর উপায়ে ট্রেনখানিকে 
রক্ষা করিতে হইবে। যে শুঙ্থলে ইহা ইঞ্জিন 
গাড়ীথানির সহিত সংযুক্ত আছে, তুমি একটু সাহাধ্য 
করিলে, তাছ। মুক্ত করিতে পারিব।» 

দ্ৰথ কণ্ঠে আমাদিগের ছইজনের মিলিত চেষ্টায় ইঞ্জিন, 
গাড়ীধানি শৃঙ্খলমুক্ত হইল। মুক্ত হইয়! উহা! দানবের 
মতি বছুওণ বিক্রমে চুটিয়। গেল। তাহার চক্র-বজ্ম- 
সংঘর্ষণ্নিত অগ্থিতুলিগ গুলি পশ্চাতে সুদীর্ঘ আগ্রমঃ 
মর্পের আকার ধারণ করিয়াঠিল। দেখিতে দেখিতে 
ইঞ্চিনখানি কোথায় অধৃশ্য হুইল। ইত্যবসরে শকট 
প্রেদীও গত্িহীন হইয়। স্থির হইল। সম্মুখে দেখি--এফ 
স্বত্তলম্পর্শী গহ্বর! বারিকণা আমাদিগের গান্র [সন্ত 
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করিতে লাগিল। অদৃশ্যবাণীর প্রত্যেক কথাই সত্য। কিন্ত 
আমর! এখন সম্পূর্ণূপ নিয়াপদ । আরোহীদিগের নিদ্রা- 
ভঙ্গ করিয়া তাহাদিগ:ক এই শুভ সংবাদ দিলাম। 
তাহার! মহাহর্ষে উৎফুন্ন হইয়! কোলাহল করিয়। উঠিল। 
ইহাতেই আমার নিদ্রাতঙ্গ হইল ।” 

ইহাই ড|ঃ কিনৃস্ফোর্ডের সবপবৃতবান্ত । এখন দেখা 
যাউক, তহার বন্ধু এডওয়ার্ড, মেটল্যাণ্ড, সাহেব ইহার 
কিরূপ ব্যাখ্যা করিংংহেন। তিনি বলেন, এই স্বপ্লটি 
একটি মহতী শিক্ষ। দিয়াছে ।-_জড়বিজ্ঞানের শিক্ষায় এবং 
জড়বাদী, নাগ্তিক, তথাকপিত বৈজ্ঞানিকগণের নিদ্ধান্ের 
অন্থুসরণ করিয়া, কিরুপে অন্ধ মানবসম্প্রদায় বুদ্ধির 
হইয়া নাশের পথে ছুটিতেছে। এখানে ট্রেনের সহিত 
জড়াবজ্ঞান এবং সুপ আরোহিবর্থের সহিত অন্ধ জড়- 
বিজ্ঞানানুনারী মানবকুজের সুন্দর উপমা হইয়াছে। 
জড়বিগুানের মত হহতেছে_জগৎ, মানব মকলেই প্ররৃ- 
তির খেল? ঈশ্বরের বা কোনও জ্ঞানবান্‌ হৃষিকর্তাঁর 
বা নিয়ন্তর বা চালকের কল্পনা করার প্রয়োজন হক 
না। ৮006 ০1015 06950 0) ৮1৪ 1০৮ 
(016005 5070000756 01 01100 ৪60175৮-৮ এই ভাবটি 
*ট্রেনের কোনও চালক নাই”-_ইহার দ্বারা বেশ ব্য 
হইয়ছে। 


৫০ স্বপ্নতন্ব। 


জর্তি 
(২) প্রাগ্রর্শন (রূপকে )। 

গ্রপনিদ্ধ চিত্র-শিল্পী সার নোএল পেউটন (51 [২০৩1 
ঢ৪০0) এইরূপ একটি স্বপ্র-বৃস্ান্ত বর্ণনা করিয়াছেন) 
তিনি শ্রমতী ক্রোকে ( 07০৬০) একথানি পত্র 
দেন। তাহাতেই এই স্বপ্রটির উল্লেথ টিল। আমরা শ্বপ্রুটর 
কিয়দংশ ভাান্তরিত করিয়া দিলাম। ধাহার! মুল স্বপ্রটি 
পাঠ করিতে অভিলাধী, তাহাদগকে প্রসিদ্ধ পুস্তক- দি 
নাইট সাইড. অভ নেচার (]খ)৩ 1২150005৫6০ 
19076 ) পাঠ করিতে অনুরোধ করি। উহার ৫৬৭ পৃষ্ঠায় 
্বপ্নটি উদ্ধত আছে। 

প্রসিদ্ধ শিল্পী লিখিতেছেন,- 

“আমার পরমারাধ] মা তাঠ,কুরাণীর সে স্বপ্লট এইরূপ । 
যাক ননী অন্ধকারাচ্ছন্ন একটি স্থুদীর্ঘ, 

জননীর হ্প্ন।. জনশূন্ত প্রদর্শন-£কোষ্ঠে (0811679 ) 
| দৃডায়মানা । তাহার একপার্খে আমার 
ন্নেহময় পিতা, অপর পারে আমার জোষ্ঠ। ভগিনী, 
তৎপার্খে আমি এবং আমার অপর ভ্রাতা ও তগিনীগণ 
বয়ঃক্রমানুসাঁরে পর পর অবস্থিত। আমর! সকলেই নিস্তব্ধ, 
স্পনহীন ) কাহারও শ্বাস-প্রশ্থাসের অতি গীণ শবও যেন 
অনুভূত হইতেছে না। এইরূপে আছি, এমন সময় ম 
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দেখিলেন,_কি একটা প্রকোষ্ঠাত্স্তরে প্রবেশ করিল। 
এক অবর্ণনীয়, এক অচিস্তনীক়্, শীতিপ্রদয়িণী মৃর্তি। 
ইহ!র আর অধিক পরিচয় কি দিব? হহা ধীরে ধীরে 
প্রবেশ করিল-চোরের মত মাত সন্তর্পণে সোপানত্রয় 
অবরোহণ করিয়া, ইহা সেই ভীতিজনক, ভিমিরাচ্ছন্ 
প্রকোষ্ঠতলে আমাদিগের পন্ুখে আঁপয়া দণ্ডায়মান 
হইল । আশ্চর্যের |ব্ষয়--ফ্সীময় অন্ধকারেও সেই ঘনী- 
ভূতঅন্ধকারময়ী মূর্তি সুম্পষ্ট দেখা যাইতেছিল। জননীর 
ধারণ! হইল-_ইহাহ মৃত্রামূ্তি ! 

' তাহার স্বন্ধদেশে গু?ভার এক ভীষন কুঠার। দ| 
তাবিলেন,- তাহার নির্দয় একটি আঘাতে তাহার 
সম্তানগণ নিহত হইবে। সেই ভাঙণ মূর্তিকে প্রবেশ 
করিতে দেখিয়া ভাগনী এলেক্দিস্‌ (১1০২৯) আমা- 
দিগের পারব ত্যাগ করিয়! তাহার দিকে বেগে ধাবমানা 
হইল এবং মা ও তাহার মধো ব্যবধান কারয়া 
মাকে যেন আচ্ছাদন করিয়া_দ্ডায়মানা হহল। সেই 
নির্দয় ভীমমুর্তি ভগিনী ক্যাথারিন্কে (68741070৩10) লক্ষ্য 
করিয়া তাহার কুঠার উত্তোলন করিল। ন্নেহময়ী সন্তান-" 
বংসল! মা আমার, চেষ্টা করিয়াও তাহা প্রতিহত কাঁরতে 
পারিলেন না। সম্বিত কাষ্ঠামন উত্তোলিত করিয়া 
কুঠারের গতি নিরস্ত করিতে যাইয়া দেখিলেন বে, তাহা 
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তহদ্দেশ্তে নিক্ষিপ্ত হলো সপুখস্থিত ভগিনী এলেক্সিস 
জাঁহত হইফেন। অতএব তাঁহাকে বাধ্য হইয়! নিবৃত্ত হইতে 
হইল। কি ক্ষোভ! কিযাতনা! সঙন্কর থাকিতেও,-শক্তি 
থাকিতেও,__ সুযোগ উপস্থিত হইয়াও কি বিড়ন্ঘন! ? তিনি 
প্রিয় কন্তাকে রক্ষ: করিতে পারিজেন না। তঁহ'র চক্ষুর 
সম্ুথেই নির্দিয় কাল তাহাকে শ্রাস করিল। কুঠার 
নাষিল, হতভাগিনী ক্যাথারিন্‌ তাহার মাধাতে দ্বিথগ্ডিত। 
হইয়! ভূতলে পড়িল। 

“ভগিনী কাাধারিনের পার্াবস্থিত, আমাদিগের 
প'রবারের জীবনপন্প, আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে লক্ষ করিয়া 
আবার সেই অপ্রসাদা, অদমনীযর, নিদদয় কুঠার পতনোশ্ুখ 
হইল। কিন্তু হুর্ভাগাবপতঃই হউক বা সৌভাগ্যক্কমেই 
হউক এবার তগিনী এলেক্সিন্‌ আর দেখানে নাই। কি 
ভাবিয়া দে সেই বীতৎস মৃষ্টির সম্মুখ ভাগ করিক়া কোথায় 
অপস্ত ছইয়াছে। স্নেহময়ীর সংকল্পকে বাধ। দিবার এবার 
আর কিছুই ছিল না। জননী, বৃশংসের অভিপ্রায় হদয়গম 
করিয়াই, বীরের মত হৃষ্কার করিয়া সেই ক্কাষ্ঠাসন তাহার 
অন্যকে দকলে নিক্ষেপ করিবেন। কতান্মূর্তি অন্তর্ঠিত 
হইল। জননীয়ও নিজাভঙ্গ হইল 

“এই স্বপ্রগনের পয় তিনমাল অতিবাহিত হইয়াছে; 
তখন তাই ভগিনী আমর! সকলে স্থানীয় বিদ্যালনে অধ্যন্ধন 


স্বপ্র-বিভাগ। ী ২৫৩ 


করি। অকশ্ম/ৎ আমরা সকলেই স্কার্পেট (3০9115%)- 
জয়ে আহান্ত হইলাম। ভগিনী ক্যাথায়িন অসতিনিলন্বে 
মৃত্ামুখে পতিত হইল ভগিনী এলেক্দিস্‌ একপ মুমুধু 
অবস্থয় ছিল যে, তাহার জন্ঠ সম্তান-জীবন-সর্ধবস্ব ম 
আমার, ক্যাথারিণের সম)কৃরূপে সেবা করিতে মমর্থ হ'ন 
নাই। হতভাগিনী পরিচর্ধযার অভাবে, আসন্ন মৃত্ামুখে 
পতনোন্ুখ এলেক্‌'সসের চিন্তায় অনন্থমনা স্নেহময়ী কর্তৃক 
যেন উপেক্ষিত হইঠাই, অঙলে প্রাণ বিমর্জন করিল 

“আমিও মেই ৮1ংঘাতিক গীড়ায় আক্রান্ত হই ছিলাম । 
সকলেই আমার গ্ীবনবিষয়ে হতাশ হইয়া'ছল, কিন্তু মা 
আমার এক মুহ্ুণের এনও নিরাশ হন নাই আমি 
ৃত্যুকবলে পতিত হইযাও। অতি সহজেই রোগমুজজ 
হইয়াছিলাম। 

«আমার কনিষ্ঠ ও সকলের গ্রীতিতাজন ভ্রতার পরি- 
চর্ধ্াা ও বত্বের কোনরূপ ত্রুটী না হইলেও অদনী তাহার 
জীবন সম্বন্ধে সেন্ূুপ আশান্বিত ছিলেন না। তিনি স্বপ্ন 
দেখিয়াছিলেন,_তাহার মস্তকোপরি কুঠার পঙনোনুখ ; 
সেই সময়ে তাহার করনিক্ষিণ্ত কাষ্ঠাপনের আঘাতে দেই 
ভীবণ মূর্তি অন্তহিত হইয়াছিল। সেই পতনোস্মুখ কুঠার 
তাঁহার মন্তকে পাড়য়াছিল কিনা_এটি তিনি আদৌ। শ্রণে 
আনিতে পারেন নাই । তাই জন্নী আমার ভ্রাতার বিষয় 


২৫৪. ্বগরতন্ব। 


কোনও একট নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই 
সে সুস্থ হইয়াছিল; কিন্তু শীঘ্রই আবার পুনরাক্রান্ত 
হইল এবং বহু আয়াসে জননীর অমানুষিক উদ্যমে ও 
আম্োৎ্সণে সে মৃক্ামুণ হইতে ফিরিল । কিন্তু, এলেকৃসিস, 
কিছুতেই রক্ষ পাহল না। একবংসর দশমাদু 
ধরিয়া হতভাগিনী বন্ধ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া, অবণেষে 
ভবশীলা দংবরণ করিল । এইরূপে স্বপ্লটি দর্বাংশে দফল 
হইয়াছিল |” 

বন্থতঃ স্বপ্নীটি অঠিশয় শিক্ষাদ। বিভীষণ যুণ্ডির 
সহসা আূির্ভাব, নমগ্র পরিবারবর্কে যুগপৎ আক্রমণ, 
ক্যাথারিনের ও এলেক্সিসের মৃত্যু-প্রণালী--এইরূপে প্রতি 
ঘটনাটি স্বপ্রানুযায়ী ঘটিয়াছিল। এরূপ বহু স্বপ্নের বিষয় 
উল্লেখ করা যাইতে পারে। 


৪। ধারাবাহিক ও বর্ণনাত্মক স্বপ্ন । 


নিদ্রাকালে মানব-চৈতন্ যখন সৃজ্মদেহ আশ্রয় করিয়া 
অবস্থান করে, তখন তদবস্থায় দুষ্ট প্রকৃত ঘটনাবলি 
কথন কখনও অল্লবিস্তর। বথাবৎ জগৎ চৈতন্টে 
প্রতিভাত হয়। ৮ 

এ এক প্রকার ধারাবাহিক স্বপ্ন । হট অধ্যায়ে লো- 
. চিত সামান্য পাঁধিব ঘটন! হইতে, অথবা একটি সামান্ত 


স্বগ্ন-বিভাগ। | ২৫৫ 
ভাব হঈতে মানব-চৈতণন্ঠ নিদ্রাকালে কল্পনাসাহাযো ষে 
অভিনব উপন্যাম রচন করে, তাহা অন্য প্রকার ধারাবাহিক 
স্বপ্ন! আমরা এই শেষোক্ত প্রকার স্বপ্নের অনেক উদাহরণ 
দিয়াছি ৷ স্বপ্রীরহস্য উদ্বাটিত করিতে যাইয় বৈজ্ঞানিকের! 
যে সমস্ত কৃত্রিম ন্বপ্পের উদ্ভাবন করিয়াছেন, তাহাও 
দেখিয়'ছি : দে সমস্ত এই দ্বিতীয় প্রকারের অন্তর্দত। প্রথম 
প্রকার স্বপ্নের অনেক উদাহরণ দেওয়ক্ঈষাইতে পারে। 
আমরা তাহার কতক গলি এখানে সন্গিবি্ট করিব। 

আমরা প্রথম উদাহরণ এপ, ল্যাং( 811. 7১0076৬ 
11) সাহেবের পিডিম্স্‌ এন্ড, গোষ্টন্‌” (1/100৮ 
5700 9170919)-নামক পুস্তক হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিব। * 
এই স্বগ্নটি প্রসিদ্ধ ফরাসী ডাক্তার ব্রেরে দে বরমণ্ট, 
(101, 3707৩ [0৩130707070 )-সাহেব কর্তৃক বর্ণিত। 
এই আশ্চর্য্য স্বপ্রকাহিনীর যাথার্থ স্দ্ধে তিনি স্বয়ং সাক্ষ7 
গদ্দান করিয়াছেন। ্ 

“কুমারী চ'বিবাহের পূর্ব পর্যন্ত তাহার খুল্লতাতের 
নিকট থাকিত। ' তাহার খুল্লতাত, 
একজন প্যারিসের প্রসিদ্ধ ডাক্তার এবং 
তথাকা'র ইন্ষ্টিটুটের (1758086) একজন সদন্ত। 


কুমারী চাঁর্লটির স্বপ্ন। 
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৫৬ স্বগ্তত্ত। 


কুমারীর প্রকৃতি অতি ধীর, তাহার চিত্ত অবিক্ষিপ্ত। 
তাহার জননী নুদৃর পল্লীতে বাস করিতেন। তিনি 
তথায় সাংঘাতিক পীড়ায় আক্রাস্ত। রঙ্গনীতে কুমারী 
স্বপ্ন দেখিল-তাহার জননী মৃ্াশযায় শায়িত) তাহার 
বদন বিবর্ণ, তাহাতে যেন মৃত্চ্ছায়া পড়িগ্াছ; তাহার 
দেহে এক কণাও রক্ত যেন অবশিষ্ট নাই। তিনি 
শেষ মুহূর্তে গগ্রবাসী প্রি সন্তান দুইটিকে দেখিতে 
চাহিলেন,- একজন কুমারী স্বয়ং, অপরটি তাহার ভ্রাতা 
স্পেন দেশের একজন ধর্শযাত্রক। 

“কুমারী চ1- স্বপ্জে শুনিল, তাহার জননী ডাকিতেছেন, 
-্চার্লটি ! চার্লটি! চার্লটি ! মাতার শধ্যাপার্খস্থিত 
পরিচারকবর্গের মধ্যে একজন তক্ষণাঁ: বাহিরে গিয়া তাহার 
নাতুদুত্রীকে তথায় লইয়া আদিল । কুম!রীর “ডাক” নাম 
(07058718106 ) যেমন চার্লটি, তাহার জাতুম্পুত্রী ও 
ধর্শ-সন্তানের (£০০-০)110) নামও তাহাই। জননী 
ইজিত করিলেন,_ঘআমি ইহাকে দেখিতে চাহিতেছি 
নাঃ আমি আমার ছছিভাঁকে ডাকিতেছি।, তাহাকে 
দেখিতে না পাইয়া তার মহা ক্ষোঁভ উপস্থিত হইল, এবং 
নৈরাস্তে তিনি জীবনলীল! সাঙ্গ ক্রলেন। 

“গরদিন কুমারী চার্লটির মলিন ও ছুঃখবিজড়িত মুখ 
দেখিয়া, তাহার ধু্তাত ইহার কারণ জাম! করিলেন। 


স্বপ্ন-বিভাগ । | ২৫৭ 


চার্লটি পৃর্বরঝনীর স্বপ্ন-বিষয তাহার নিকট পরিচয় দিল। 
তাহা শুনিয়া ডাক্তার ডি-বলিলেন,--শ্বপ্রটি প্রকৃত এবং 
সত্য সতাই তাহার মাতা ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। 
কিন্তু ডক্তার ডি-_পত্রের বিশেষ বিবরণ কিছুই প্রকাশ 
করিলেন না । চার্লটিও তাহার সম্বন্ধে অধিক আলোচন! 
করিবার আবশ্যক বুঝিলেন না। 

কএক ম:স অতিবাহিত হইয়াছে । তাহার খুল্লতাত 
ডাক্তার ডি--বিদেশে গিয়াছেন। কুমারী খুল্লতাতের আদেশ 
মত তাহার পুরাতন পত্রাদি গুছাইয়া রাখিতেছে। সেগুলি 
তাহার গুণ্ড পত্র -কাহাকেও পূর্বে দেখান নাই। চার্লটি 
প্রত্যেক খানি পড়িয়! তাহা নানা বিভাগে সন্গাস্ত করতেছে । 
তাহাদের মধ্যে একখানি পত্র পাঠ করিয়। সে স্তম্ভিত হইল-.- 
তাহার পুরাণ স্বৃতি জাগিয়া উঠিল । পুর্ববলিখিত স্বপ্ত্ান্তে 
যাহ। যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা এ পত্রে যথাষথ বর্ণিত 
আছে। পত্রধানি ডাক্তার ডি-কুমারীর মাতান্ 
মৃত্যুর পরদিনেই প্রাণ্ড হইয়াছিলেন ; কিন্তু, তাহা 
পাঠ করিয়া! পাছে তাহার প্রাণে ভীষণ আঘাত লাগে. 
জীবনে ক্ষোভ উপস্থিত হয়, তাই তিনি চার্লটিকে 
. এই পত্র সন্ধে কিছুই বলেন নাই এবং তাহা লুকাইয়া 
বাখিয়|ছিলেন |» 

নিম্ববনত স্বপরততস্তটি কোনও মৃত্যুঘটনামূলক নহে । 

৯৭ 


৫৮ । ল্বপ্রতত্ব। 


ডাক্তার ণি (107. 1 0৮196) পাঞ্মম্পসেস্‌ ইন্‌ ছি 
টোয়েলইট ».পুস্তকে ইহ! সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন । * 

“ননী শ্বপ্র দেখিলেন,_-তীহার পুত্র এক অনু 
জাহাজে একখানি কাষ্ঠময় সোঁপানের 
পাদদেশে দণ্ডায়ম!ন। সেই সোপানাবলি 
জাহাজের গর্ভতল হইতে তাহার ছাদের 
উপর প্রলিত। পুভ্রের বদন বিবর্ণ, দেহ আত গ্ীণ! 
সে তাহার জননীকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়৷ উঠিল,--“মা, 
আমার :*দ্র যাইবার কোনও ছান নাই |” 

“কএক দিন পরে জননীর নিকট একথানি পত্র 
আসিল। পত্রথানি হার পুজ্রের নিকট হইতে। তাহাতে 
একখানি বিচত্র জাহাঙ্সের চিত্র সন্িবিষ্ট ছিল। স্প্রে 
জননী ফেমন যেমন দেখিয়াছিলেন, জাহাজখানি মম্পূর্ণরূপে 
তানুরূপ। পত্রে এইরূপ বর্ণন। ছিল।--( যে দিন শ্প্লদশন 
হইয়াছিল, ঠিক সেইদিন, গেই সময়ে) প্রবগ ঝটিকাতাড়িত 
হইয়। জাহাঁজখ।নি প্রায় চূর্ণ হইয়া যাইবার উপক্রম হইল; 
তাহার শখ্য। সাগর-সলিবে সিক্ত হইয়াছিল। পত্রের 
শেষ ছত্রটি এই প্রকার-_“মাঁ, আমার নিদ্র! যাইবার কোনও 
স্থান ছিল নাঃ । 

পূর্বোক্ত হইটি স্বপ্রেই প্রেমের বন্ধনে ও তীর উৎকঠা 


০ শপশেশাশীশাীপশীশাীশীশীশশািিিাাশিশীশী্ীাশিিি টি 


কক: 01570565007 06 15001210586 2০8, 


ডাক্তার 
লির'জননীর হুপ্প। 


স্থপ্র-বিভাগ। ] ২৫৯, 


আকৃষ্ট হইয়া বপষ্টা হচ্স-দেছে প্রকৃতই আকর্ষণ-কেন্তরে 
উপস্থিত হইয়াছিল ও হৃক্্দেহে সকলের অগোচরে 
প্রন্কৃত ঘন! প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া, জাগরিত হইয়! পূর্ণভাবে 
লকল কথা শ্বরণে বাখিয়াছিল। 
নিষ্লখিত ঘটনাটি ঠিক পূর্বোক্ক প্রকারের এবং 
জামার সম্পূর্ণ গে!চরে ঘটয়াছিল। বাবু আমার 
অনেক দিনের পারচিত। তিনি একদিন ফন্ধ্যাকালে 
জামার বাটীতে উপগ্িত হইন্গা, অতি ব্যগ্রতা-সহকারে 
জিতে লাগিলেন )-- 
“আমর একমাত্র কণ্ঠ হিম্বু-স্মাজের বিবাহে'পযোসি 
বয়স জতক্রম করিতে বমিয়াছে। 
চপ্তপ্বাতুর 
রা অনেক অন্সন্ধানেও বেশ মনোমত পাত্র 
মিলিতেছে না; কিন্তু তবুও অনুপযুক্ত 
পাত্রকে কন্তা সমর্পন কারতে পারি নাই, পাত্র অনুসন্ধান 
করিতেও শ্রস্ত হই নাই। অবশেষে, (আমি সে স্ময় 
ভাবিয়াছিলাম ) আমার এবং ছুহিতার ভাগ্যবশতঃ, একটি 
পানের সন্ধান পইলাম। পাত্রের মাল স্বয়ং আমাদিগের 
বাচীতে উপস্থিত হঃলেন ; পাত্রের পিতা পরলো কগত, 
অতএব তাঁহার মাতুলই প্রধান অভিভাবক। পাত্রটি 
সং্বস্থাঁবসম্পর্ন এবং স্বাধীন বাবদায়ে তাহার মাঁদিক 
আয় ১৫৯২ টাকা। 


২৬ স্বপ্রতত্ব। 


“এই শেষোক্ শুভ বিষয়টিই আমার চিন্তার ও ভাবনার 
বিশেষ কারণ হইয়াছিল । পাত্রের স্বাধীন ব্যবসায় একখানি 
মুদিখানার দোকান: শৈলেন্ত্র (আমর! এই নামে পাত্রকে 
অভিহিত করিব) কি স্বয়ং তৈলাদি বিক্রয় করেন? স্বয়ং 
মানদণ্ড ধরিয়া! তণুলাদি পরিমাণ করেন? তিনি নিজেই কি 
বিক্রয়িক ? না, অনু১রবগের দ্বার! এ৫ সমস্ত (রাজধানী- 
নিবাপী সাছ])র নিকট) েয় কার্ধা সম্পাদিত করেন? 
এইরূপ চিন্তা আমাকে দিবারাত্র অস্থির করিয়! রাখিয়াছিল। 

“এক সপ্তাহ পরে শৈলেন্দ্রকে দেখিতে যাইবার দিন স্থির 
হইয়াছে। চক্ষে দে'খয়! ও স্থানী জোককে জিজ্ঞাদা 
করিয়!,দকল দনোহ দুর করিবে, ইহাই আমি স্থির করলাম । 
যে দিন যাইবার কথা, তাহার পূর্ধরাে স্বপ্ন দেখলামঃ- 
“আমি শৈলেনত্রের গ্রামে উপস্থিত হইয়াছি। বেশ 
হুন্দর গথ। কিয়ন্দর যাইয়াই বামপার্থে একটি পরিচ্ছনর 
মুদির দোকান দেখিলাম । দ্ুখেই একটি শ্রীহীন বাতৃল- 
বুদ্ধি পু্্য দেখিলাম। তাহাকে দেখিয়াই আমার মনে 
হইঘী যে, এই লোকটি শৈরেনের একজন অনুচর। 
(কয়ন্দরে দেখি, আর একজন লোক মানদ লইয়! 
চাঁউলের পরিমাণ করিতেছে । লোকটি বেশ রূপবান্‌ না 
হলেও হীন নহে এবং একবারে ষে বুদ্িহীন, তাহা 
মনে হইল ন|। ইনিই শৈলেন্্র। 


স্বপ্র-বিভাগ। ২৬১ 


“আমি সেই দোকানের পার্খ দিয়া শৈলেন্তের বাটী 
উপস্থিত হইলাম। তখন বেল! প্রায় এক প্রহ্য় 
অতিবাহিত হইয়াছে । বাটাটি নৃতন ও সুগঠিত । কিয়ৎক্ষণ 
বিশ্রাম করিয়! “পায়খানায় যাইল|ম ; এক ভৃত্য পাজে 
জল দিয়া গেল। পায়খানার গবাক্ষপথ দিয়া বিঃ গ্রকৃতির 
বেশ সৌন্দর্য্য উপভোগ করা যায়। আমি তন্বার! পল্লী- 
চিত্রের মনোহারিণী শোভা উপভোগ করিতে লাগিল.ম। 
জলশৌচাদি সমাপ্ত হইলে, সেই ভূতা আসিয়া ঠৈল 
অর্দন করিয়া দিল। আমি ভাগীরথী:ত ক্কান করিতে 
বহির্গত হইলাম । বিয়িদ্দর যাইয়াছি, শুনিতে পাইলাম, 
ছুইটি স্ত্রীলোক স্বানার্থে যাইতে যাইতে শৈলোন্্রর বিষয় 
কথাবার্তা করিতেছে । আমার কণে প্রবেশ করিণ--“কোন্‌ 
ভাগাহীনার কপাল ভাঙ্গিয়াছে ! ভা না হইলে এরূপ হত- 
ভাঁগার সহিত বিবাহ হইবে?” কর্ণে ইহা প্রবেশ করিবামান্র 
আমি ভ্তভিত হইলাম। ইভ্যবসরে আমি গঙ্গা-সৈকতৈ 
উপস্থিত হইলাম ও স্ানার্থ জলে নিমজ্জিত হইলাম। আমার 
নিদাও তাঙ্জিয়। গেল। 

"এইটুকু শবপবৃতবান্ত। পরদিন আম শৈলেন্্রকে 
দেখিতে ভাহাদিগের পলীমুখে যাত্রা করিলাম। তথার 
যাইয়া যাহা দেখিলাম, তাহাতে ত আমি একবারে 
বিন্মন-জড়িত ! স্বপ্নে যেমন যেমন দেখিয়াছিলাম, গ্রামটি 


২৬২ . স্বপ্রতত্ব ৷ 


অবিকল সেইদ্প। সেই পথ। সেই বৃক্ষরাজি। সেই 
ছুদিখনার দোৌঁকান। তবে স্বপ্নে ষে শ্রীহীন পরি- 
চারককে ও শৈলেন্ত্রকে দেখিয়াছিলাম, প্রকৃত ঘটনায় 
তাহাদিগকে তথায় দেখি নাই। শৈলেন্ত্রের বাঁচীতে 
গ্রবেশ করিয়াই মামি দেখি, সেই স্বপ্দৃষ্ট কদাঁকার পুরুষটি 
একখানি কাষ্ঠাসনে উপবিষ্ট আছে । বাটাটি স্বপ্নে যেক্ধপ 
দেখিয়ছিলাম, ঠিক তাহার প্রতিকৃতি। সেই পায়খানা, 
তাহার দেই গবাক্ষ, গবাক্ষ মধ্য দিয়া প্রকৃতির সেই 
সৌন্দরঘ্যদর্শন | দ্বপ্রের সকল অংশই মিলিল, কেবঙ্গ এই 
কয়টি বিষয়ে কিঞিৎ বতিক্রম লক্ষিত হইয়|ছিল )- 

0১) শৈলেন্ত্রের বর্ণ ও শ্রী স্বপ্দৃষ্ট হইতে অনেক ভাল 
প্দৃষ্ট হইতে তাহার গ্রতিতাজেোতি অনেক উজ্জল। 

(২) শৈজেন্ত্রকে বাটীতে দেখিয়াছিলাম, তাহাকে 
দোকানে দেখিতে পাই নাই। 

" (৩) গঙ্গা-স্নান করিতে যাইতে যাইতে আমার সহিত 
কোনও স্ত্রীলোকের “সাক্ষাৎ হয় নাই) তবে গঙ্গার ঘাটে 
শ্ীক্ূপ ছুইটি স্ত্রীলোক (দেখিয়াছিলাম; কিন্তু তাহার! 
শৈলেন্ত্রের বিষয় কোনও কণ! বলে নাই ।” 

পাঠক, বলিতে হইবে কি যে, ইহাও স্বপ্পে হুক্মদেহে 
ভ্রমণ, এবং জাগ্রৎ-টৈতন্চে সেই ম্ৃতি আনয়ন? তবে 
ছুই এক স্থলে যে অনামগরনত ছুট হইয়াছে, তাহার কারণ-- 


স্গ্-বিভাগ। হ৬৩ 


বপতষ্টার মনের অবস্থা । আমি সেইটি বুঝাইবার জ্তুই 
এই বৃত্ান্তটির পূর্বভাগে স্বপনরষ্টার মনের অবস্থা বিশদ 
করিয়া বর্ণনা করিয়াছি। রগ্তিত চিত্তে ছাপ পড়িয়াছিল 
বলিয়াই, স্বপ্রের চিখানি স্থানে স্থানে বিসদৃশ হইয়াছে। 
পদরষ্টার চরিত্রে ছুটি জিনিষ বিশেষে লক্ষ্য করিতে 
হইবে, 

৯। হার সন্বর যে, মনোমত পাত্র না হইলে কণ্ঠার 
বিবাহ দিবে না। 

২। তুলাদণ্ড লইয়া ক্রুযবিক্রয়াদি করা অতিশয় 
অর্ধা।দাহানিকর। 

আমরা আরও দুই একটি প্রমাণ-দি্ধ ও চিত্বাকর্ষিণী 
্বপ্নকধা উদ্ধত করিয়া এই বিভাগ শেষ করিব। এগুলি 
আমার বন্ধুর, অধুনা! জলপাইগুড়ি গিলাগুলের প্রধান, 
শিক্ষক, শ্রীতুক মাথনলাল রায় চৌধুরী “অলৌকিক রহস্য” 
মানিকগত্রিকায় লিপিবদ্ধ করিয়|ছিলেন। * 

এড মু, নর্গয়ে নামক এক, ইংরাঞ্ ওরিয়েন্ট, 
জাহাজের অধাক্ষ ছিলেন । ১৮০ এঃ 
ফেব্রুয়ারী মালে এ জাহাজ মানিলা, 
হইতে কেও্িজে আদিতেছ্িল। ৮ই তারিখে উহ! গেন্ট, 
হেলেনা হ্বীপ হইতে প্রায় ৭ মাইল দূরে অবস্থিত 
ছিল। সেইদিন বাঁিকালে এড ও যে একটি হয়ঙকর শ্বপপ 


ভাষণ হহ7াকাণ্ড। 


৬৪ স্বপ্লুতন্তব। 


দেখেন, তাঁহ! তিনি পরদিবদ এই ভাবে লিপিবন্ধ করিয়া 

রাঁধেন )-- প্জাহাজ ওরিয়েপ্ট,, 

ম্যানিল! হইতে কেন্ডিজ, 
৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৪০। 

রাত্রি *॥০টার সময় সেপ্ট ফেলেন দ্বীপ প্রায় ৭ মাইল 
উত্বর-পশ্চিমে ৷ ৮টার সময় নীচের কামরায় আসিলাম। 
আমার ভ্রাত। নেবেলকে একখানি পত্র লিখিলাম । ৯-- 
৪& মিনিটে শয়ন করিলাম ও নিদ্রা গেলাম । স্বপ্রে 
দেখিলাম--ছুইটি লোক জাঁতাকে আরুমণ ও হত্যা 
করিল। ত্রাতা অঙ্বারোহণে ওয়েড ব্রিজ, নামক স্থানে 
বাইতেছিল। পথিমধ্যে এই ঘটন! ঘটিল। এক ব্যক্তি 
অশ্বের লাগাম ধরিয়া ছুইবার পিস্তল ছুড়িল, কিন্ত কোন 
শব হইল না। ইহাতে লে ভ্রাতাকে এই পিস্তল নিক্ষেপ 
 করিয়। আঘাত করিল। ভ্রাত! অশ্ব হইতে পড়িয়া গেল । 
তখন তাহার! উভয়েই তাহাকে আঘ!ত করিতে লাগিল । 
অবশেষে তাহার স্বন্ধ দেশ ধরিয়! রাস্তার উপর দিয়া 
তাহাকে হি চড়াইয়া টানিয়৷ লইয়া গেল এবং এক স্থানে 
ফেলিয়। চলিয়। গেল। রাত্রি ৪টার সময় জাহাজের 
তত্বাবধানের জন্ত আমার নিদ্রাঙ্গ করা হইল। আমি 

তখন পর্যাস্ত এ স্বপ্রটি দেখিতেছিলাম। ইতি, 
এড মু, ন্র্ওয়ে! 
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এই ত গেল ঘটনাস্থল হইতে শত শত মাইল দুরে" 
সমুদ্রবক্ষে জাহান্ধের উপরের দৃশ্ত! এখন প্রকৃত, 
ঘটনাহুলে আসিয়া দেখা যাক্‌, ব্যাপারটা কত দূর সত্য। 
নেবেল নরওয়ে এ দিবস (৮ই ফেব্রুয়ারী) কোন 
কার্যোপচক্ষে বডমিনে যান। ফিরিতে রাজি হয়। প্রায় 
৯॥ টার সমস তিন এককী অঙস্থারোহণে গৃহাতিমুখে যাত্রা 
করেন। ওয়েডবিজে তাহার গৃহ? সুতরাং ওয়েড ব্রিজের 
রাস্তা ধরিয়া উহাকে আসিতে হইতেছিল। তিনি ৩৪ 
মাহল আলে, তাংটুফুট ও জেম্স্‌ নামে ছুই ভ্র/তা তাহাকে 
আক্রমণ ও হত্যা করে। বড.মিনের আদালতে হত্যাকারী- 
দের বিচার হয় এবং উহার! দেযী সাবাস্ত হওয়ার) ১৮৪১. 
১৩ই এপ্রিন তারিখে উভয়েরই গাণব্ড হয়। বিচারকালে 
উহলিয়াম লাইট্ফুটু নিজ মুখে যাহা স্বীকার করিয়াছিল, 
আমরা নিয়ে তাহা উদ্ধৃত করিলাম। ইহা ইইতে পাঠক 
বুঝিতে পারিবেন স্বপ্ন কত দূর মত্য। * 

"আমি ৮ই তারিখে বডমিনে গিয়াছিলাম। ফিরিবার, 
সময় রাস্তায় আমার ভাই জেম্সের সহিত দেখা হয়। তখন 
চন্ধ]া হয় হয়। আমাদের কিছু গয়সার দরকার) সুতরাং, 
এক মাঠে নুকাইয়া রহিলাম। খানিক পরে এক অঙ্বা- 
রোহীকে আক্রমণ করিলাম। জেমৃস্‌ ছুইবার পিস্তল 
চুড়িল, কিন্তু আওয়াজ হইল না। ইহা দেখিয়া সে এ 
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পিস্তলের দ্বারা উহাকে আঘ'ত করিল। আমি বরাবরই 
জেম্সের সঙ্গে ছিলাম ৷ নরওয়ে অশ্ব হইতে পড়িয়া! গেল। 
আমর! তাহাকে টানি! রাস্তার ধারে জঙ্গলের নিকট 
আনিলাম।” 
অধ্যাপক এবারক্রম্থি তাহার "ইন্টেলেকচুয়েল্‌ পাওয়ার 
(01611600091 [১০%95) নামক গ্রন্থে নিয়লিখিত স্বগ্নটির 
উল্লেখ করিয়াছেন, আমরা এই পুস্তক হইতে ইতি পুর্বে 
আরও দুই একটি বিবরণ উদ্ধৃত করিয়।ছি। রেভাবেও উইল- 
কিশ্মু একজন শিক্ষিত, ধর্শপরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন। ১৭৫৪ 
ৃষ্টাঝে ক'লে তিনি ডিতন্‌ সায়ার বাদ করিতেছিলেন, 
একদা রাত্রিকালে তিনি একটি অভভূত স্বপ্ন দেখেন) 
রেভারেণডের নজর পত্র খানি অধ্যাপক এবার ক্রি উদ্ধত 
করিয়!ছেন। আঁষরা তাহা হইতে এই স্বপ্রের বিবরণ 
সংগ্রহ করিলাঁম। 
« আমি নিদ্রা যাইবার অর্পক্ষণ পরেই স্বপ্র দেখিলাম, 
যেন আগি জগুনে যাইতেছি। 
যাইবর পথে গ্রশেষ্টার সায়ার অবস্থিত 
, এইস্থানে আমার পিতা ও মাতা বান করিতেন। ন্ুৃতরাং 
তাবিলাম, তাহাদের সহিত একবার সাক্ষাৎ করিয়। 
যাইব। রাস্তায় কি ঘটিয়াছিল, অথবা কি দেখিয়াছিলাম, 
স্মরণে নাই। . একবারেই তীহাদের দরজার সম্মুখে 


মাতা ও পূত্র। 


স্প্রবিভাগ। ২৬৭ 


উপস্থিত হইলাম। দেখিণাম, সুখের দ্বার রুদ্ধ, চেষ্টা 
করিয়াও খুলি'ত পারিলাম না। কাজেই পশ্চাতের দর্জ। 
খুলিয়! বাটাঠে ঢুকলাম । 

“কিন্ত যে ঘরে যাই, সেই ঘরেই দেখি, সকলে 
ঘুমাইতেছে। এইরূপে একর হইতে আর একঘরে যাইতে 
যাইতে, উপরতালার যে ঘরে পিত! 'ও মাতা শঙ্গন 
করিয়াছিকেনঃ সেই খানে উপস্থিত হইল/ম। দেখিলম-_ 
পিতা নিত, কিন্তু মাতা জাগিয়া আছেন। তীহাকে 
বপিলাম এমা, আমি অনেক দুরে যাইতেছি, তাহ তোমার 
নিকট বিদায় লইতে আসিঘাছি।” ইহা শুনয় মা আমার 
'দকে চাহিয়া একবারে চর্মাকয়া। উঠিলেন এবং বলিলেন 
হায়, হায় পুভ্ত, তবে তুমি কি জীবিত নাই? 

"ইহার পরেই মামার নিদ্রা হইল একট! দানান্ত 
হুপ্নু বলিয়। ২৩ দিন এ সথ্ন্ধে কোন চিন্তা করি নাই। 
কিন্তু শীপ্ই পিতার নিকট হইতে এই মন্খ্রে এক গতর 
পাইলাম _'বৎস, তুমি জীবিত অ'ছ কিনা, জাননা । যদি 
জীবিত থাঁক, ইহা পাঠমাত্র স্বহন্তে কুশল সংবাদ লিখিবে॥। 
তোমার মাত। তোমার জন্ত বড়ই বাঁকুল হইরাছেন। , 
তাহার কারণ এই ;-- 

“অমুক রাত্রিতে (যে রাত্রিতে আমি স্বপ্ন দেখিয়া 
ছিলাম) আমি বুমাইতেছিলাম এবং তোমার ম! জাগিয়। 
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ছিলেন। তিনি শুনিলেন, কে একজন সদর দরজা 
ঠেলাঠেলি করিল; কিন্তু ইহ! আবদ্ধ দেখিয়। পিছনের 
দ্বারের নিকট আমিল এবং ইহা! খুলিয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ 
করিল। ক্রমশঃ উপর তালাম্ম পদশব শোনা গেল এবং 
অকম্মাৎ তুমি তাঁহার শব্যাপার্থে দীড়াইয়। বলিলে-_“মা, 
আমি অনেক দূরে যাইব, তোমার নিকট বিদান্প লইতে 
আসিয়াছি।”, ইহা শুনিয়া! তোমার মা ভয়ে চীৎকার করিয়া 
বলিলেন--“হায় তবে কি তুমি ভীবিত নাই 1 এই কথা 
হইবামাজর তুমি 5ঠ1২ অদৃপ্ত হইয়া গেলে, তি'ন আর কিছুই 
দেখিতে বা শুনিতে পাইকেন না। এ আকস্মিক ও 
অস্বাভাবিক ব্যাপারের পর হইতে তোমার মা, তোমার জন্য 
সর্বদাই চিন্তিত আছেন । ইতি-" 

পিতার এই পত্র পাইয়া আমি অবাক্‌ হইলাম 
আমার বাসস্থান হইতে তাহাদের গৃহ গ্রায় ১০* মাইল দুরে 
অবস্থিত এবং আমি শষা।য় নিদ্রিত ! অথচ মাতা আমাকে 
দেখিতে ও আমার কথা শুনিতে পাইলেন কিরূপে ?” 

ধর্দৃতীরু ও ভক্ত ব্যাক্ষ্টারের নাম বোধ হয় অনেকেই 
অধগন আছেন। ইনি তাহার একটি 
বন্ধুর নিকটে যে এক অপূর্ব বৃতবান্ত 
শ্রবণ করিয়াছিলেন, তাহ! তালার একথ!নি পুস্তকে 
প্রকাশিত করিয়া! গিয়াছেন। ঘটনাটি এই । রোচেষ্টার- 


শেষ সাক্ষাৎ। 


রঙ 
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'নিবাসী গফ, সাহেবের পত্বী মেরি কঠিন পীড়ায় আকা 
হওয়ায়, ছোট ছোট দুইটি ছেলেকে এক ধাত্রীয় তব।বধনে 
রাখিয়া নিজ পিত্রালফে চ'লয়া আসেন । পিত্রালয় তাহার 
বাঁটী হইতে ৯ মাইল মাত্র দূরে অবস্থিত। এই স্থানেই 
তিনি ১৬৯১ থৃষ্টাব্বের ৪ঠ| জুন তারিখে মাঁরা যান। মৃত্যুর 
পুর্বদিন ( ৩র' কুন । তিনি শিশু ছুইটিকে একবার দেখিবার 
জন্য বড়ই কাতর হন। যিনি তাহার নিকট আসেন, 
ভাহাকেই তিনি কাকুতি মিনতি করিয়া বলেন--'আমার 
ছেলে দুটিকে একব'র দেখাও, তোমাদের পায়ে পাড়। 
অথব। আমাকে সেথানে লয়! চল। আমি একবার 
তাহাদিগকে দেখিলে লুথে মরিব। ইত্যাদি ” রাত্রি 
দণটার সময় একজন পুরোহিত তাহার সহিত লাক্ষাৎ 
করিতে অ'সিলে, তিনি বলিলেন,_-“ভগবানের অসীম কপার 
উপর আমার অটল বিশ্বাস আছে এবং মরিতেও আমি 
সম্পূর্ণ প্রস্তত। কিন্তু ছেলে ছুটিকে একবার শেষ দেখিব* 
ইহাই ইচ্ছা ৮ কিন্তু শিশুদ্বকে সে রাত্রিতে আনিবার 
স্ববিধা হইল না এবং তীগাকেও স্থানান্তরিত করিতে , 
ডাক্তারের! পরামর্শ দিলেন না । সে যাহ! হউক রাত্রি ১ট 
হইতে ২টা পর্যান্ত তিনি এক প্রকার নিম্পন্দ ও অচেতন- 
প্রায় রহিলেন। যিনি তার নিকট বসয়াছিলেন, 
উনি বলেন) তংকাত্রে উহার চক্ষু স্থির, হস্তপদ অমাড় ও 
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নিশ্বাস গ্রশ্বাস রুদ্ধ ছিল। ধীৰে ধীরে চৈতন্ত ফিরিয়! আদিল 
এবং প্রাতঃকাঁলে তিনি হাস্মুখে সকলকে বলিলেন__ 
'আমি ছেলে ছুটিকে দেখিয়। আসিয়াছি।' ইহা বিকারের 
প্রলাপ ভাবিয়া আত্মীয়গণ দীর্ঘনিষ্বাস তাঁগ করিলেন । 
এদিকে ধাত্রী সন্ধার পর ছেলে ছু্টকে ঘুম পাড়াইয়! 
বড়টিকে একটি ঘরে শয়ন করাইলেন এবং ছোটটিকে 
পার্থের ঘরে নিজের কাছে শোঁগাইলেন। রাত্রি টার 
কিঞিৎ পুর্ধ্র হঠাৎ তাহার ঘুম ভাগ্িয়। গেল এবং তিনি 
হাহা! দেখিলেন, তাহাতে ভীত ও স্তম্তিত হইয়। পড়িল্নে। 
তিনি দেখিলেন__বঝালকদিগের মাত! মেরি ষে ঘরে বড়টি 
দ্ুমাইতেছিল, সেই ঘর হইতে ধীরে ধীরে বাহির হইয়! 
তীভার শধ্য। পার্থ ঈীড়াইলেন এবং হোট শিশুটির দিকে 
এক ঢৃষ্টিতে চাহিয়! রহিলেন। ধাত্রী লক্ষ্য করিলেন, মাঝে 
মাঝে মেরির চক্ষুর পলক পড়িতেছে, মুখ নড়িতেছে। 
কত্ত কোন কথ! বাহির হইতেছে লা। এইরূপে প্রায় 
১৫ মিনিট কাটিল এবং ধাত্রীও ক্রমশঃ তঃ-ব্ছ্বিল হইতে 
লাগিলেন। অবশেষে সাহসে ভর করিয়া তিনি উচ্চগ্বরে 
ভগবানের নাম উচ্চারণ করিয়! বলিলেন--প্তুমি কে?” 
ইহাতে মূর্তিটি অনৃষ্ত হইয়া গেল। ধাত্রী চতুদ্দিকে খুঁজিয়া 
যখন উহা আর দেখিতে পাইলেন না, তখন আরও ভীত্ত 
হইয়া! বাহিরে পলাইয়। গেলেন এবং নিকটস্থ নদীতটে 
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অবশিষ্ট রাজি যাপন করিয়া গ্রতু/ষে গ্রতিবেশীদিগকে ইহা 
ভ্াপন করিলেন। একজন প্রতিবেশী মেরির পিত্রাঙগয়ে 
তাহার সংবাদ লইতে গিয়া দেখিলেন, তীহার শেষ মুহূর্ত 
উপস্থিত। সেই দিন অপরাঞ্রে মে'র ইহ্ধাম ত্যাগ করিলেন। 

*.৮৩৬ খৃষ্টাব্ের শীতকালে আমেরিকার উত্তরাংশে 
ফণ্ডি উপসাগরে (134) ০1 ঢা ০০) ) 
একখানি ক্ষুদ্র জাহ!জ বরফে আবদ্ধ 
ছইয়াছিল। তৎকালে এ জাহাজের অধ্যক্ষ কাণ্ডে রার্ক 
একরাত্রে একটি অত স্বপ্ন দেখেন। কাপ্রেনের পিতামহী 
তথন ইংলগ্ডের জাইম্‌ রে'জস্‌ নানক হানে বাস করিতে- 
ছিলেন। কাণ্তেন তাঁহাকে বড় ভাল বাসিতেন। ১৭ই 
ফেব্রুয়ারী তারিখে কাণ্েন স্বপ্র দেখিলেন--ঘেন (তিনি লাইম্‌ 
রেডিসে উপস্থিত হইয়াছেন এবং তাহার সম্মুখ দিয়। অনেক 

লাক পিতামহীকে গোর দিতে লইয়া! যাইতেছে। তিনি 
একে একে সকল ব্যৃক্তকেই লক্ষ্য করিলেন। কাহার! 
শেক করিতেছিলেন, কাহ'র পর কে যাইভেছিলেন এবং 
কেই হা গরোহিত ছিলেন_তিনি সখস্তই দেখিলেন ও, 
মনে করিয়। রাধিলেন। তিঁনও তাহাদের সহিত যাইতে 
লাগিলেন। তাহার বোধ হইল যে, কিঞ্চং পূর্বের প্রবল 
বড়বৃষ্টি হয়! গিয়াছে; কারণ তথনও রাস্তা ভিজ! ছিল, 
ও স্কনে স্থানে জল দীড়াইয়। ছিল। তখনও ঝড় বহিতে- 


সপ্রে কবর দর্শন । 
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'ছিল। একটা ঝটিকা! আসিয়া মৃতদেহের আবরণ বন্ত্রধানি 
ফতকট! উড়াইয়া দিল। তাহাদের একটি নি্দিট গোরস্থান 
ছিল; বংশের সকলকেই সেই স্থানে গোর দেওয়া হইত। 
কাণ্তেন এ স্থানটি উত্তমন্ূপে জানিতেন। কিন্ধ আশ্চর্যের 
বিষয় এই যে, পিতামহীকে সেখানে লইয়া যাওয়া হইল না! 
উহার কিছু দুরে অস্ত এক স্থানে তাঁহার কবর তন ছিল! 
সে যাহা হউক, মৃতদেহ করবে নিকট লীত ভইলে, 
কাণ্ডেন দেখিলেন, কবরের গর্তে বৃষ্টির জল কঈীড়াইর!ছে এবং 
এ জলে ছুইট। মরা ইন্দুর ভাসিতেছিল। অতঃপর কাণ্তেন 
তাহার মাতাফে তথায় দেখিতে পাইলেন। তাহার মুখে 
শুনিলেন ষে) বেল! ১* টার দময় গোর হইবার কথা 
ছিল, কিন্তু ভয়ানক বৃষ্টি হওয়|য় ৪টা পর্যাত্ত বিলম্ব করিতে 
হইল। ইহাতে কাণ্তেন বলিলেন--'আমার পক্ষে 
ইহা ভালই হইয়াছে, কারণ বিলম্ব না হইলে হয়ত আমি 
আসিয়। জুটিতে পাঁরিতাঁম না।' এই স্প্রটি কাণ্ডেনের 
এক্সপ বাস্তব মনে হইয়াছিল যে, পরদিন প্রাহঃকালেই 
'তিনি তারিখটি লিখিয়া রাখিজেন। 

পবহুরিবস পরে তিনি বাটীর এক পত্র পাইলেন। ইহাতে 
লেখ! ছিল।-পিতামহী মারা গিয়াছেন এবং ১৭ই ফেব্রুয়ারী 
তাহার গোর হইয়ছে। ইহার চার ব্মর পরে কাণ্ডেন 
লাইম্‌ রেছিপে প্রত্যাগত হন এবং পিতামহীর কবরের 
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তথ্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ধ হন। তিনি যাহা জালিলেন, 
তাহা এই )-- 

স্বপ্পে যে যে ব্যক্তিকে যাইতে দেখিঘ্বাছিঙ্েন, ধিনি 
পুরোহিত ছিলেন, ধাহারা ধাহারা শোক করিয়াছিলেন, 
প্রকৃত পক্ষে তীহারাই তত্তৎ কার্ধে নিধুক্ত ছিলেন। 
ভয়ানক বড় বৃষ্টি হওয়ার, সমাধি বেলা দশটার পরিবর্তে 
চারিটার সময় হইয়াছিধ। তাহার মাতার বেশ স্মরণ ছিল যে, 
হঠাৎ একটা ঝড় আপিয়া মৃতদেহের গাত্রবন্ত্র একটু সরাইয়া 
দিয়াছিল। পিতামহী মৃত্যুর কিঞ্চিৎ পূর্বে তাহার সমাধির 
স্থান হবয়ং নির্বাচিত করিয়াছিলেন, এবং সেই অন্তই কৌলিক 
গোরস্থানে তাহার গোর হয় নাই) যেব্ক্তি কবর খনন 
করিয়াছিল, তাহা নোট বুক হইতে জানা গেল যে, কবরে 
বাস্তবিকই জল দীড়াইয়াছিল। এবং ছুইটা মৃত ইন্দুর সে 
তুলিয়া ফেলিয়া দিয়াছিল। 


৫1 বিকৃত বা অসংলগ্ন ও অসংবদ্ধ স্বগ্ন। 


. এরুপ স্বপ্নের উদ্গাহরপদান নিয়ন) কারণ, ইঁ" 
নিত্যব্যাপার। উহা! নান! কারণে এবং সে মম 
আমর! পূর্বে আলোচনা করিয়া! আমিয়াছি। এখানে 
সেইগুলি এক সঞপিঝি্ করিলাম মাত্র। 

(ক) নিদ্রাকালে ইহা হয় ত স্থ-মস্তিষ্কের ভাবনাময় 

১৮ 
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'স্কারের অসংলগ্ন অনুবোধ ও আবৃতি, অথবা! স্ুল-মন্তিষ্কের 
ত্বতঃ-উদ্বেলিত ম্পন্দনের অসংবন্ধ চিত্ররচন!। আমরা 
পূর্ব্বে বলিয়া আসিয়াছি যে, স্থল-সন্তি্ক নিদ্রাকালে জড়- 
যন্ত্রের মত কার্ধা করে? জাগ্রদ্বস্থায় চৈতগ্ের যেক্ূপ 
নির্বাচন ও বিচার করিবার শক্তি থাকে,_চৈতন্টের আধার 
ও কেন্তরস্থানীয় মানবজীবাত্ম। নুপ্ম-দেতের সহিত স্থুল-দেহ 
হইতে উদ্গত হইলে, স্থুল-্দেহে চৈতস্তাভাস থ|কিলেও, 
স্থল-মগ্ডিষ্কের কোনও নির্বাচন ও বিচার করিবার শক্তি 
থাকে না। তাই ইহার কাধে অনেকটা [ৰপধ্যয়, 
অনেকটা! অস্বাভাবিকতা দুষ্ট হয়। 

(খ) নিডিতের পিগু-দৈহিক মস্তিষ্কে. আগত 
অপরের চিহ্বাজোত। আমর! ইতিপূর্বে আলোচনা করিয় 
আনিয়াছি-যেরূপ সমীরণ-সঞ্ধালিত অসংখ্য জলদখণ্ড 
গগনগাত্রে ভাসিয়৷ যায়, সেইরূপ অপরের অনন্ত চিন্তা- 
স্বোত নিদ্রিত ব্ক্তির 'পণ্ু-দৈহিক মস্তিষ্ককে পর্যায়ক্রমে 
অধিকার করে এবং উহাতে স্পন্দন উৎপাদন করে। 
কিন্তু যিনি প্রকৃত দেহী, তিনি সেই সময়ে হুপ্ম-দেহ অধলম্বন এ 
করিয়া, স্থুল-দেহ-সংশ্রব ত্যাগ করিয়া, অবস্থিত থাকেন। 
তাই পিগু-দেহস্থিত মস্তিষ্ক সেই চিন্তায়াসিকে বা বিভিন্ন 
চিন্তা-তরগকর্তৃক উৎপা!দত মস্তিষ্কের বিভিন্ন স্পদ্দনকে 
নির্বাচিত ও সুসংবদ্ধ কাঁরতে পারে না। অতএব এই 
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অসংবন্ধ চিন্তাআোত নিদ্ধের বলিয়া মনে হইলেও, তাহ! 
্রন্কৃতপক্ষে নানা লোকের অসংলগ্ন, সন্ুন্ধহীন চিন্তারাজি 
বাতীত আর কিছুই নগে। 

(গ) একথাও পৃে বল! হইয়াছে যে, মন্তিক্কে সকল 
সময়ে যে সম চিন্তাতরঞ্গ ঘাত-প্রতিধাত করে, তাহার 
অধিকাংশের আমর' কোনই সংবাদ বাধি না; আমরা ষে 
প্রকৃতির লোক, যদ তৎঘগ্রন্কৃতির অনুযায়ী কোন চিস্তাতরঙ্গ 
আমাদিগের মস্তিষ্কে আঘাত করে, তবেই আমাদিগের 
মস্তিষ্ক সাগ্রছে তাহা দারণ করে, এবং নিজপ্ব করিয়! 
লয়, নচেৎ নহে। আমরা যে প্রন্কৃতির লোক, আমরা 
যেব্ধপ চিন্তা করিতে অত্যন্ত, নিদ্াকালে আমাদিগের সুক্ষ 
দৈহিক মস্তিষ্ক ' তদনুযায়ী পন্দনই লইতে পায়ে-__অর্থাৎ 
তজ্জাতীয় চিন্তা-তরঞ্ধে অগ্ুম্পন্দিত হইতে পারে। অন্ত- 
এব যদ্টপি কোন কাম-চিন্তারাজি বা ইন্দ্রিয-ভোগ্য- 
বানাপূর্ণ ভাবনারাশি আমাদিগের মস্তিষ্কে স্থান পায়, 
তাহ! হইলে জাগ্রদবন্থায় আমাদিগের মনে এ ভাব 
প্রবল ছিল, বা আমাদিগের স্বভাব কাম-প্রবণ বা, 
এরিক [চন্তাপরায়ণ ইহাই বুঝিতে হইবে। অনেক সময় 
সুক্ষ জগতে কামোদীপক কোনও একটি চিত্র দেখিয়া, 
অথবা এ অপবিত্র ভাবপূর্ণ হুক্সমলোকের কোনও অধি- 
বাসীর প্রভাবে আমাদিগের ভিতরে নুণ্ড তদ্ভাবরাজি 


ত্ণ৬ স্বপতন্ব। 


জাগিয়া উঠে এবং তাহা আবার তজ্জ।তীয় অপর চিস্তা- 
রাজিকে আকর্ষণ করে। এইব্ূুপ অলীক, অসংলগ্ চিন্তা- 
সমূহ আমাদিগকে সদাই ঘিরিয়া থাকে, এবং আমাদিগের 
সুপ্ম দৈহিক মস্তিষ্কে অসংবদ্ধ স্পন্দন জন্মাইয় দেয়। 
অবশ্ত যিনি উন্নত, যিনি সংঘত ও পবিত্র, তাহার সুঙ্ধা- 
দেহ নিকুষ্টু কাম উত্তেজনার স্পদানে উত্তেজিত হয় না; 
কারণ, তীহার মস্তিষ্কে নিকট, রুক্ষ, কাঁম-উত্তেজনার 
গ্রতিসংবাদী স্থলতর অণু থাকে না । তাই তিনি নিকষ্ট 
কামোত্তেজনা-সম্প।দ্ক চিন্ত/-তরঙ্গের মধো অবস্থিত থাকি- 
যাও কামভাবে পরিপূর্ণ হ'ন না বা তাদৃশ স্বপ্র দেখেন না। 
(ঘ) আমর! বলিয়া আসিয়াছি যে, বল্পনা-শক্তি 
মনের একটি গ্রধান শক্তি। বিরাট মনের কল্পনা হতে 
বিশ্ব সৃষ্ট হইয়াছে। অগ্নিরূপী ভগবানের একটি শ্ফুলিগ 
মানব-জীবাত্|। তাই কল্পনা! মানব-মনের একটি প্রধান 
সম্পত্তি। কিন্তু বে এখন অনভিব্যক্ত। যে এখনও. 
মানব-শিশু, তাহার কল্পনা শিশুর কল্পনামত অনীক, মূলক 
»ক্রীড়ামাত্র। মানব-শিশু অলীক কল্পনাবশে «ই তাসের 
গুহ রচন| করিতেছে, ক্রীড়া সংসারী সাজিয়। জীবন- 
নাটকের আভনয় করিতেছে) এই হাসিন্ছে, আনন্দে 
বিভোর হইতেছে? পরক্ষণেই আকুল ক্রন্দনে আত্মহার' 
হইতেছে। তাহার বরন! আছে) কিন্তু সে কল্পনার 


শ্বপ্ন-বিভাগ । ২৭৭ 


উদ্দেশ্য নাই, তাহাতে অনুক্রম বাঁ পারম্পর্ধ। নাই। 
লকলগুলিই বিশিষ্ট) সকলগুলিই পৃথকৃ, শ্বতস্্, 
অসঞ্জত। কিন্তু, যে মানব উন্নত, যে সত্য-সংস্থিত, 
কাহার কল্পনাও শ্রস্গত, তাহ! ভগবংকল্পনার অনুদরণ 
করে। বিশ্ব টির মহান্‌ চিত্র তাহার মনে প্রতিবিম্বিত 
হয়। তিনি একটি মহান্‌ উদ্দেশ দেখিতে পান, বিরাট 
মনের ম্পন্দনে তাহার মন অনুষ্পন্দিত হয়। থাঁছার 
পম্যক্রূপে এইরূপ হয়, শাস্ত্র তহাকে “ধধি”-মাধ্যা 
প্রদান কাঁরয়াছেন_-“বঝযতি (পশ্যতি)।৮ অতএব 
আমর! বুঝিলাম_অনভিবাক্ত মানবের অপরিপক কল্পন! 
হইতে ও কিরূপে অসংবন্ধ, অসংলগ্ন, বিকৃত স্বপ্ন হইতে পারে। 

ংউ) এইরূপ এক একটি কারণে, অথব| অনেক সময় 
পুর্কোর্লিথিত সকল কারণগুণির সংমিশ্রণে অদ্ভূত স্বগ-দর্শন 
হইতে পারে। আমর! পর পরিচ্ছেদে দেখাইব। কিরূপে 
এইরূপ অদ্ভূত সংমিশ্রণ সম্পাদিত হইতে পারে। খিশু- 
সকিকেল পোসাইটির লগুন-শাখার কতিপয় সভ্য “শব 
চৈতন)”-সস্বন্ধে যেরূপ পরীক্ষা করিয়াছিলেন, আমরা &ঁ* 
পরিচ্ছেদে তাহার আলোচনা করিব। তাহার বাহ্‌ উপায়ে 
নি্রিতের স্বপ্ন স্থ্ি করিয়াছেন এবং স্বপ্ন মঘদ্ধে নানা 
খোর আবিষ্কার করিয়াছেন। 





নবম অধ্যায়! 


স্পা 3 বাকা ইশ শট 


স্বপ্ন-চৈতন্যোর পরীক্ষা! । 


র্ধবিদ্যা সমিতির লগ্ডন শাখার কতিপয় দিব্যৃি-মম্প 
সভ্য স্বপ্াবস্থা সম্বন্ধে ষে সকল পরীক্ষ! করিয়াছিলেন, তাহার 
ছুই একটি বিধরণ আমরা নিষ়্ে প্রদান করিতেছি। কোন 
নি্রিত মানবের জীবাম্মাকে কোনরূপ জ্ঞান, উচ্চ ভাব, ব: 
সংবাদ প্রদান করিলে, উক্ত ব্যক্তি জাগরিত হইয়া উহা শ্মরণ 
করিতে পারে কিনা, এবং ন! পারিলে ম্মরণের পথে অন্তরার 
বা বিয্বকিকি_ইহ! নিরূপণ করাই এ সকল পরীক্ষার 
লক্ষ্য ছিল। 
" এই বার আম4| পরীক্ষাগুলি বর্ণনা করিব। তাহা” 
দিগের বু গরীক্ষার,মধা হইতে দুইটি উদ্গাহরণ দিব। 
প্রথমে একটি অনুন্নত, অর্দশিক্ষিত ও অমার্জিত মানবের 
“ উপর পরীক্ষা করা হয়। লোকটা- কতকটা আষ্টলিয়াবাসী 
অযাঞ্ঘিত মানযের মেষপালক দিগের ধরণের। দেখ! গেল, 
উপর শরীক্ষা।  নিদ্রাবন্থায় তাহার হৃক্ষদেছটি জড়- 
দেছের উপরে ভামিতেছে। কুস্ম দেহের কোন একটি 


স্বপ্ন-চৈতন্যের পরীক্ষা! । ২৭৯ 


নির্দিষ্ট আকার বাঁ গঠন হয় নাই। উহ! যেন! একটা 
অগঠিত কুঙ্ঝটিকা-সত পের ন্যায়। অড়-দেছে (ভ্াগুদেহ ও 
পিগুদেহ), যাঠ। শধ্যায় শা'য়ত ছিল, তার মধ্যে চৈতনোর 
ক্রিয়া অতিশয় মুদ ও মন্দ ভাবে চলিতেছে । তাগুদেহটি 
বাহ আঘাতে কিয়ৎ-পরিম!ণে সাড়া দিতে সমর্থ ছিল। 
ইস্থার প্রমাণ এই যে, ছ'এক ফেৌট! জল উঠার কপালে 
দিবার পর, সেই সুপ্তব্ক্তি স্বপ্ন দেখিতে লাগিল (যদিও 
একটু বিলম্বে )--যষেন ভারী, এক পশল৷ বৃষ্টি হইতেছে। 
পিগুদেহের মস্তিষ্কের মধ্য দিয়া ক্রমাগত অসম্থন্ধ 
চিন্তাআোত প্রবাহিত হইতেছল। কিস্ত এই সকল 
চিন্ত।-স্পন্দনে উহা প্রায়ই কোন সাড়া দিতেছিল ন1 
ছু'একবার সাড়া দিলেও, উহা! খুব মুছ মন্দ ভাবে। 
অধিকাংশ চি্বা'আ্রোত স্বতঃপ্রবৃত্ হইয়া উহার অজ্ঞাতদারে 
প্রবাহিত হইতেছিল। তারপর দেখা গেল--জীবাস্বাটি 
(যাহা উপরে ভাঁদিতেছিল) বিকাশপ্রপ্ত ও সম্পূর্ণ সনেতেন 
নহে । উহা অনুক্পত ও অর্ধ-অচেতনাবস্থায় রহিয়াছে। 
কিন্তু কাম-দেহটি সুগঠিত ও নির্দষ্টাকার-যুক্ত ন! হইলেও 
খুব সক্রিয় ছিল। 

দেখ! গেল--এ ভাসমান সুষ্ম দেহটির উপর জ্ঞানপূর্ব্ক' 
কোন চিন্তা নিক্ষেপ করিলে,উহ! সহজেই তাহ গ্রহণ করিতে 
পারে। সুতরাং প্রথমে এ সু্-দেহকে শ্যাস্থিত সলদেছ 


২৮০ স্বপ্রতব্ব । 


হইতে কিঞ্চিৎ দূরে সরাইয়া আনিতে চেষ্টা কর! হইল 
কিন্তু চেষ্টা বিফল হইল? কারণ, শুম্ম-দেছকে কয়েক হস্ত" 
দুরে আনিবামাত্র, উভয় দেহই (স্থলদেহ ও বুক্মদেহ ) এপ 
অস্থচ্ছন্দতা বোধ করিতে লাগিল যে, আরও একটু দূরে 
আনিলেই লোকট। নিশ্চয়ই ভয়ার্ত হইয়। জাগরিত ₹ইত ; 
অতএব এ চেষ্টা ত্যাগ করিতে হইল। 

অতঃপর পরীক্ষক একটি সুন্দর প্রাকৃতিক দৃত্তের কল্পনা 
করিলেন। ইহা একটি পর্বতের শ্িখরদেশ হইতে চতুঃ- 
গাশ্ববনতী-বৃক্ষরাজিপৃর্ণ, তড়িৎ-তড়াগাদিপি ক্র, বিহঙ্গম-মুখরিত, 
শত্তহ্তামল, ুবিষ্ঠুত প্রান্তরের দৃশ্ত। তিনি এই দৃশ্তটি 
উজ্জর্গ ভাবে স্বীয় মনোঁমধ্য কল্পনা করিয়া নিদ্রিত ব্যক্তির 
অর্ধ-চেতন জীবাত্বার উপর অভিনিৰিষ্ট করিলেন। জীবাস্মা 
ইহ! গ্রহণ করিলেন বটে, কিন্তু ইহাতে তাহার তাদৃশ আগ্রহ 
' পরিলক্ষিত হইল না) ভিনি যেন কতকট! ওঁদাস্য) অবহেলা 
ও অনাদরের সহিত দৃশ্যটি দেখিলেন : দৃশ্যটি কিছুক্ষণ 
তাহার নিকট বাখিবার পর, লোকটিকে জাগরিত করা 
হইল। জাগ্রদবস্থায় ইহ স্মরণ করিতে পারে কিনা- 
ইহা! পরীক্ষার জন্যই তাহার নিদ্রাতঙ্গ করা হইল। কিন্তু 
'দেখা গেল--ইছার বিন্দুমাত্র স্মৃতি তাহার নাই, কেবল 
কতকগুলি অনির্দিষ্ট, পাশব বাসনার তাহার চিত্ত (কিঞ্চিৎ 
আলোড়িত হইতেছে । 


স্প্ন-চৈতন্যের পরীক্ষা । ২৮১ 


তখন কেছ কেহ বপ্িলেন--প্বহির্জগতের বহবধ চিন্তা 
“স্পন্দন অবিরত ধারায় তাহার জড়মন্তিক্ষের মধ্য দিয়া প্রব'- 
হিত হইতেছে । বোধ হয় এই জন্তই তাহার মন্তিক্ক এরূপ 
বিক্ষিপ্ত হইতেছে যে, অস্তরায্মার প্রেরিত সন্দেশ উহ! গ্রহণ 
করিতে পারিতেছে না ।” স্তরাং এ ব্যক্তি পুনরায় নিদ্রিত 
হইলে, বহিজগতের স্পন্দন তাহার মস্তিষ্কে প্রবেশ করিতে 
না পারে, এই অভিপ্রাযজে তাহার দেহের চতুর্দিকে একটি 
সুক্ষ, তাড়িত-আবরণ, বা বৈদ্যুতিক “গণ্ডী*--(779617506 
9)6]1) নির্ধাণ কর! হইল। এই আবরণ তাহার দেছকে 
বহিঃম্পন্দন হইতে রক্ষা করিতে লাগিল। তখন পূর্বোক্ত 
পরীক্ষা পুনরায় কর! হইল। 
বহিংস্পন্মন রুদ্ধ হহল বটে, কিন্তু মন্তিষ্কাটি একবারে 
স্থির হইল না। তা$! তাহার অতীত জীবনের দু'একটি ঘটনা 
ধীরে ধীরে নিজের ভিতর হইতে বাহির করিতে হ্াাগিল ' 
এবং তাহার ম্পন্দনে স্পন্দিত হইতে লাগিল। এবার 
তাহাকে পুনরার জাগরিত করিলে দেখ! গেল্‌ যে, পূর্বের 
ন্যায় উক্ত সুন্দর দৃশ্যের কোনকপ স্থৃতি তাহার লাই। কেবল 
অতীত জীবনের কোন একট! ঘটন! সে নপ্রে দেখিয়াছে-- 
এইরূপ একটা অম্পষ্ট ভাব তাঁহার মনে উদিত হইতেছিল।' 
তখন পরীক্ষকগণ হতাঁশ হইয়া এই ব্ক্তিকে ত্যাগ 
করিলেন। তাহারা বুঝিলেন-__ইহার জীবাস্মা এন্স্‌প অগ্থ্নত 


৮হ স্বপিতন্ব । 


এবং কা-দেহ এরপ প্রবল যে, ইহা হারা তাহাদের উদ্দেশ্য 
সিদ্ধ হইবার সম্ভাবন! বড়ই অল্প। 
কিছুদিন পরে পুনরায় এই ব্যক্িকে লইয়! একটি, 
পরীক্ষা কর! হইয়[ছিল। এবার. কিন্তু, গ্রারুতিক সৌন্দধ্যের' 
দৃশ্তটি লইয়। নহে। সে বে প্রকৃতির লোক তাহার পঞ্ষে 
ুদ্ধবিগ্রহাদির দৃশ্য অধিকতর উপযোগী ও চিত্তাকর্ষক হওয়া 
সস্তব, ইহা ভাবিয়া! তীহারা যুদ্ধক্ষেত্রের একট! খুব উত্তেঞ্জক 
ঘটনার চিত্র তাঁভায় মনে আক্ষত করিতে চেষ্টা করেন । 
জীবাত্মা এবার অবশ্য, সমধিক আগ্রহের সহিত দৃশ্যটি গ্রহণ 
করিলেন বটে, কিন্ত লোকট। জাগরিত হইলে দেখা গেল যে, 
গায় মমন্ত স্বৃতিই বিলুপ্ত হইয়াছে । কেবল সে যেন.কোন, 
স্থানে একটা বুদ্ধ করিতেছিল-_-এইরূপ একটি ক্ষীণ স্মৃতি 
রহিয়াছে । কিন্তু বুদ্ধ কোথায় ও কেন হইতেছিল--তাহা'র 
কিছুমাত্র মরণ নাই। 
অতঃপর একটি উ্নত ব্যক্তিকে গ্রহ 
কর! হইল। ইনি চরিত্রবান শিক্ষিত, 
চিন্তাথীল, উদারহ্দয় এবং মানবহিতৈ, 
হণাপুর্ণ। প্রথমে ইহার কপালে ছু'এক ফোটা জল 
দিয়! পরীক্ষা করা হইল। জল পড়িবামাত্র ইনি স্বপ্ন 
দেখিলেন__যেন ভীষণ বটিকা, বৃষ্টি ও বন্ুপাত হইতেছে। 
ইহা জড়-মন্তিষ্বের স্পনান। এই স্প্দান ক্রমে পিওু- 


উন্নত মানবের উপর 
পরীক্ষা। 


স্বপ্নচৈতন্যের পরীক্ষা । ২৮৩ 


মস্তিষ্ককে কম্পিত করিল এবং উহাতে ঝটিকালোডু্-সববীয় 
নানাবিধ উজ্জল স্বপ্রের ধার! উত্থিত হইতে লাগিল। এই 
স্পদ্দনটি প্রশমিত হইলে দেখা গেল--পিগু-মস্তিক্কে উহ্া্ 
স্বাভাবিক চিন্তাশ্রোত ( বহির্জগতের অসংলগ্ন চিন্তা-ধারা) 
প্রবাহিত হইতেছে। কিন্তু বিশেষত্ব এই ষে, এক একটি 
বাহস্পন্দন আসিবামাত্র পিওমস্তিকফষ উহাতে সাড়। 
দিতেছে এবং নিজের ভিতর হইতে তৎসংলগ্ন চিন্তা" 
আ্োত বাহির করিয়! তাহাতেই কিছুক্ষণ মগ্র হইতেছে; 
স্থতরাং নুতন বহিংস্পন্দন অনেকক্ষণ প্রবেশ করিতে 
পারিতেছে না। 

ইহার ডিম্বাকার হুশ্মদেহটি বেশ সুগঠিত ও সুস্পই 
এবং ডিস্বের ' মধাবন্তী অবয়বগুলিও স্থুলদেহের প্রায় 
অধিকল অনুরূপ ছিল। পূর্বব্পরীক্ষিত ব্যক্তির সহিত 
তুলনা করিলে, ইহ!র জীবাত্মাটি অনেক উন্নত ও. 
সচেতন এবং বাদনাগুলি খর্ধ ও সংযত। ইহার ক্ষ" 
দেহকে স্ুপ্দেহ হইতে বহু ক্রোশ দুরে সরাইয়া আনি- 
লেও উহাদের কোন অশান্তি বা অস্থচ্ছন্দতাঁ অনুভুত 
হয়না। 

প্রথম উদাহরণের গ্তার সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশাটি বখন 
জীবাত্বার সন্মুথে উপস্থাপিত কর! হইল, তিনি অতিশয় আগ্রহ 
সহকারে তাহ! ধারণ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ আনন্দ উপভোগ: 


-২৮৪ স্বপ্নততব। 


করিলে, তাঁহাকে জাগরিত কর! হইল। কিন্তু সস্তোষজনক 
ফল পাওয়া গেল না। তীহার কেবল বোধ হইল _ভিনি ' 
একটি অতি সুন্দর স্বপ্ন দেখিয়াছেন) কিন্ত স্বগ্নুট কি__তাহার 
কিছুই স্মরণ করিতে পারিলেন না। একটু আধটু যাহ? 
"মরণ ছিল, তাহ! জড়মন্তিক্কের স্পন্দনের ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। 

পুনরায় নিদ্রিত হইলে, পূর্ববপরীক্ষিত ব্যক্তির ন্যায় ইহার 
চতুর্দিকে একটি তাড়িত আবরণ নিশ্মাণ করিয়। পরীক্ষা 
পুনর্বার করা হইল। এবার, জীবাত্মা ( পুর্বাপেক্ষা ) 
অধিকতর আনন্দ ও উৎসাহের সহিত দুশ)টি গ্রহণ করিলেন, 
দৃশ্যটি পূর্বে দেখিয়াছেন-_ইহা! বুঝিতে পারিলেন বং 
পুজ্থানুপুঙ্ঘরূপে প্রত্যেক অংশের সৌন্দর্য) দেখিতে দেখিতে 
আনন্দ একবারে অভিভূত হইয়! পড়িলেন। 

ধৎকালে তিনি আনন্দে এইবপ বিভোর ছিলেন, 
তাহার পিও-মস্তি* এদিকে বাল্যকালের কয়েকটি ঘটনা 
লইয়া, কুতুছল বিশিষ্ট হইয়া স্বপ্ন দেখিতে ছিল। ইহার 
মধ্যে প্রধান স্বপ্রটি এই ৮_একটি প্রবল শীতের [দিনে 
যখন পথ, মাঠ, প্রান্তর প্রভৃতি সমস্তই বরফে আবৃত, তিনি, 
কতকগুলি অমপাঠীর সহিত স্কুলের মাঠে বরফের বল 
'নিক্ষেপ করিয়া! খেলা করিতেছেন। 

তাহাকে জাগরিত করিয়। যাহা দেখা গেল তাহা 
বড়ই কৌতুকাবহ। তিনি একটি পর্বতের শিখরভাগে 


্বপ্ন-চৈতন্যের পরীক্ষা। ২৮৫ 


_দণ্ডারমান হইয়া একটি অতি সদর দৃশ্য পূর্বক 
আনন্দ উপভোগ করিতেছিলেন__ইহা তাহার সুস্পষ্ট শ্মরণ 
ছিল। এমন কি সেই দৃশ্যটির প্রধান প্রধান অঙ্গ গুলিও 
তাহার অপ্পূর্ণ্পে মনে ছিল। কিন্তু গ্রীন্মগ্রধানদেশীয 
শশ্যুগ্তামল প্রান্তরের পরিবর্তে তিনি সর্বত্র বরফে আবৃত 
এক শ্ুবিস্তৃত ভূমি দেখিয়াছিলেন। এবং যৎকালে তিনি 
এই সুন্দর দৃশাটি দেখিয়। আনন্দে বিহ্বল হইতেছিলেন, 
হঠাৎ যেন দুশাটি পরিবর্তিত হইয়া গেল এবং পরক্ষণেই 
তিনি দেখিলেন, যেন তিনি স্থুলের প্রাঙ্গণে দীর্ঘকাল-বিস্মৃত 
কয়েকট বাল্য সহচরের সহিত বরফের বল লইয়! খেল! 
করিতেছেন। ' এ বিষয়টি তিনি ইতিপূর্বে বন বংসর চিন্তা 
করেন নাই। স্বপ্নে এইরূপ আকন্মিক পরিবর্তন সটরাচর 
ঘটি! থাকে । কেন এরূপ ঘটে, পাঠক বোধ হয় এখন. 
ফতকট। বুঝিতে পারিলেন। 


দশম অধ্যায়। 


৬ ভি 
পভ ৪ ০ 


উপসংহার। 


পূর্বোক্ত পরীক্ষাগুলি হইতে আমরা সুন্দররূপে 
বুঝিতে পারি-আমাদের স্বপ্রের স্মৃতি যাতারণতঃ একপ 
বিশৃঙ্খল ও অদংলগ্ন হয় কেন। অনুষগক্রমে, আমরা আরও 
বুঝিতে গাঁরি যে, কোন কোন ব্যকি (ধাহাদের জীবাস্থা 
অনুন্নত এবং পাধিব-বাসনা-্প্রবণ) তাঁঠারা কখনও স্বপ্র 
দেখেন না কেন) এবং কেনই বা শন্যান্য বক্তি মধ্যে মধ্যে 
'অনুকূল অবস্থার সাহাষ) পাইয়া তাহাদের নৈশ বিহারের 
একটা অক্ছুট স্থাতি আনয়ন করেন। আমর! ইহাও 
জানিতে পারি যে, আমাদের জীবাত্মা নিদ্রাকালে যে 
সকল জ্ঞান লাভ করেন, যদি আমর! জাগ্রদবস্থায় তাঁহার 
উপকারিত। প্রাণ্ড *ইতে ইচ্ছ। করি, তাহা হইলে, 

(১) আমাদের চিন্তার উপর সংযম থাকা চাই, 

(২) ইন্দ্রিযল/লসাগুলিকে দমন কর! চাই, 

(৩) এবং উচ্চ ভাবের সহিত আমাদের চিত্তকে এক 
সুরে বাঁধা চাই। 


উপসংহার ২৮৭ 


যদ আমরা জাগ্রদবস্থায় মনোনিবেশ ও কা গ্রতা 
অভ্যাস করি, আমরা শীস্তই বুঝিতে পারিব যে, ইহা 
উপকারিত| কেবগ যে আমাদের দৈনন্দিন কার্ধের মধ্যে 
ীয়াবদ্ধ, তাহা নহে । থে বাক্কি তাহার চিত্তকে সম্পূর্ণ 
আয়ত্ত করিয়াছেন,-তাহার চিত্তর এবং নীচ বাসনা- 
্টলির উপর প্রকৃত প্রভুহ্ব ও আধিপত/লাভ করিয়াছেন, 
বিনি ধীরভাবে বছুকেণ ও পরিশ্রম স্বীকার পূর্বক মনটিকে 
এক্সপ সংযত করিয়াছেন ষে, উঠা তাহার হস্তে একটি লেখনী 
বা যন্স্বক্ূপ হইয়াছে, উহাকে যাহ! চিন্তা করিতে বলিবেন 
কেবল তাহ!'ই কারবে, সংযম করিতে বলিলে সংযত হইবে, 
শ্ছুরণ করিতে ঝ'ললে শ্বৃততিগ্রাপ্ত হইবে,--ধিনি এরূপ করিতে, 
সমর্থ হইয়াছেন, তিনি বুবিতে পারিবেন-তাহার মন ও 
অস্ভিষ্ক জীবাত্মার নিদেশানুদারে চলিতে অত্যান্ত হইয়া এরূপ . 
অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে যে, জীবায্বার আদেশ বাতীত মে 
একপদ্দও চলিবে না, জীবাখ্বাঁ আদেশ না করিলে সে সির ও 
নিশ্চঙ্ হইয়া থাকিবে, বাহৃজগতের শত শত চিস্তাম্পন্দন 
তাহাকে কাপাইতে পারিবেন । এরূপ চিত্তে, এরূপ মস্তিষ্কে 
্ীবাস্থার অনুমতি বাতীত বাহ জগতের কোন চিন্তাই, কোন , 
'অতিথিই স্থান পাইতে পারেন!। চিত্ত এইরূপ স্থির ও 
প্রশান্ত হইলেই উহ! অহনিশ শীবাত্মার বাণী শুনিতে পায়। 
যে বাধী পাথিব যাবতীয় বাদী অপেক্ষা অন্রান্ত ও অন্তর্দর্শী। 


২৮৮ স্বগ্নতত্ব। 


বহিজজগতের চিন্তা-স্পম্বন আমাদের পিওমন্তিষ্কে অবিরাম 
তরঙ্গ উৎপাদন করিতেছে। জীবাত্মার বাণী শ্রবণ বা 
ক্থুরণের পক্ষে ইহাই প্রধান অন্তরায়। অবশা, বিস্তর 
রুদ্ধ হইলেই মস্তিষ্ক যে একবারে স্থির ও 'নশ্চল হয়, তাহ! 
নহে; উহ্‌ স্বকীয় ম্পন্দনে আন্দোলিত হয়া কিন্তু এই 
স্বকীয় স্পন্দনের দ্বারা জীবায্মার 'বাণী তাদৃশ ব্যাহত 
হয় না । সুতরাং যিনি এ বাণী ম্মরণ করিতে চন, তীহার 
এই বহিস্তরঙ্গ রোধ কর! প্রয়োঞ্জন। কিন্তু কি উপায়ে উহা! 
সহজে রুদ্ধ হইতে পারে ? 
একটি অতি সামন্ত কৌশল অবলঞ্ধন করিলে এ বিষয়ে 

অনেকটা কৃতকার্ধ্যত! লাভ করা ধার়। তাহা! এই ;-- 

স্থলদেহকে পরিবেষ্টন করিয়া আপনার যে ুস্মদেহ 
(9019) বহিয়াছে নিদ্রার পূর্বে তাহার চিন্ত! করুন এবং খুব' 
ছুঁচভাবে ইচ্ছা করুন--ষেন উহার উপরিভাগটি এরূপ একটি 
আস দন স্বন্ুপ হয় যে, বাহিরের কোনও স্পন্দন উহ! ভেদ 
করিয়। আসিতে সক্ষম ন| হয়,_-উহ। যেন আপনাকে 
বছি:ম্পন্দন হইঠে রক্ষা করে। ইচ্ছার ও একা গ্রতার তীবত! 
থাকিলে প্রক্কতই এবূপ একটি ভাচ্ছাদন নির্িত হইবে $ 
এবং বাহজগতের চিন্তাস্পনদন প্রকৃতর্ৰ কুদ্ধ হইবে। 

্বপী সম্বন্ধে অন্তান্ত বাহ পরীক্ষা করিয়া জান! গিয়াছে 
বে, নিদ্রিত হইবার অব্যবহিত পূর্বে আমাদেয় মনে ফে 
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চিন্তাটি উদিত হয়, তাহা বিশেষ ফলোংপাদদ করে। 
অধিক|শ মানবই এই তথ্যটি অবগত নহেন, অথব| কে 
কেছ অবগত থাকিলেও তাহা দৈনন্দিন জীবনে কার্ধ্যে 
পরিপত করেন না, অথচ এই শেষ চিন্তা তাহাদের দেহ, মন 
ও নীতির উপর বিলক্ষণ প্রভাব বিস্তার করে। 
নিদ্রাকালে মানব কিন্পুপ নিক্ষিন থাকে এবং কত সহজে 
বাহ শক্তিদ্বার! পরিচালিত হইতে পারে --আমর! দেখিয়াছি। 
উচ্চ ও পবিভ্র বিষয়ের চিন্ত। করিতে করিতে, যদ আময়া 
নিদ্রিত হই, তাহ! হইলে নিদ্রাকালে অপরের অন্গুন্ধপ (উচ্চ 
ও পবিঞর) চিন্তমৃষ্টিগুলি আমাদের নিকট আক হয়; 
বিশ্রামটি শান্তিময় হয়; এবং আমাদের চিত্ত উচম্পদান্‌ 
গ্রহণে উন্মুক্ত ও নিয়ম্পদানগ্রহণে রুদ্ধ থাকে । ইহার কারণ 
এই যে_নিদ্রার ঠিক পূর্বেই আমাদের চিন্তে উদ্চপ্তাবে 
সঞ্চালিত করিয়া দিয়াছি। পক্ষান্তরে, যদি আমর! অপবিশ্তর 
ও পার্থিব চিন্তা! লইয়! নিদ্রিত হই, তাহা! হইলে অপবিত্র ও 
কুৎসিত চিন্ামূর্তিগুলি আমাদের নিকট আক হয়, এবং 
ববতী বাঁদনার ভীষণ তাড়নায় নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটে 5 
সুতরাং উচ্চ রাজের মনোহর দৃশ্য ও মধুর শষ আমর। 
দেখিতে ও শুনিতে পাইন! । | 
অতএব, দিদার পূর্বে চিত্তকে বতদুর উচ্চতম ভূমিতে 
উত্তোলিত কর। সম্ভব, প্রত্যেক মানবের তাহা কর! একান্ত 
১৯ 


৮৬০ স্বপ্ুতঘ। 


আবপাক। কারণ আমাদের স্বরণ রাখ! উচিত ষে, যাছাকে 
আমরা “বপ্র”-এই আখ্যা প্রদান করিয়া থাকি) সেই 
স্বারের মধ্য দিয়! প্রবেশ করিলে এরূশ এক উচ্চরাজ্ 
উপনীত হওয়া যায়, কেবল যেখানেই সত্যদশন সম্ভব । 
যদ কোন বাক্তি অশিশ্রান্ত তাহার চিত্তকে উচ্চ ভূমিতে 

ভুলিয়া রাখেন, তাহ! হইলে তাহার হৃষ্ষ ইন্্িরগুলি ক্রমশঃ 
বিকাশ প্রাপ্ত হয়, আত্মার আলোক উজ্জল হইতে উজ্জ্লাতর 
রূপে প্রকাশিত হয় এবং পরিশেষে তীহার চৈতন্য তৈল- 
ধারার স্টায় নিরবচ্ছিন্নভাবে দিবারাত্র প্রবাহিত হইতে 
থাকে। তখন আর তাহাকে স্বপ্ন দেখিতে. হম না। তখন 
জাগরণ ও নিদ্! তাহার পক্ষে তুল] হইয়া যায়, নিপ্রিত 
হইলে তাহাকে কিছুক্ষণের জন্ত বিস্থৃতির গর্ভে নিমগ্র হইতে 
হয় ন!। জাগ্রদবস্থায় তাহার যে চৈতন্ত থাকে, নিদ্রাকাঁলেও 
তাহা অবিচ্ছিন্ন ও অবাঁছত থাকে। তাই যেমন, 
ভিনি নিত্ত্িত হন, অমনি সুল-পরীর হইতে নিষ্ষান্ত হইয়া 
উজ্দলতর দেহে সমধিক উৎসাহ, আনন ও বলের সাহত 
স্প্মরাজে কর্ধে গ্রবৃত্ব হন। এ রাঞ্জে অবিরাম কর্ণে, 
_ নিযুক্ত থাকিলেও ক্লান্তি নাই, অবসন্নতা নাই, ছুর্বলত! বোধ 

হয় না) এখানে নিত্য নৃতন জান লাভ হয়। এখানে যে 
কার্ধ্যে তাহাকে নিযুক্ত হইতে হয়, তাহা পরম রমণীয়, পরম 
পৰিতর। ইহা আর কিছুই নহে, _পরমজ্ঞ/নী, জীরনু্ত 
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মহাপুরুধগণের পেবাকার্ধ।। করুণাময় মহাম্বগ জয/চিত 
ও আনশ্যতাবে দুর্বল মানবজাতির ক্রমোন্তির জন্ত যুগ 
যুগান্তর ধরিয়া অকাতরে যে সব! করিয়া আদিতেছেন, 
তিনি দেই দেবা কার্ধে) যধ।সাধা সাহাঘা করিবার অধিকার 
লাভ করিয়া ধন্ত হন। 


শান্তি; শাস্তি; শাস্তিং। 


ধিয়ুসফিকেল্‌ পাব্লিসিং হাউস্‌, 
8৩এ কলেজক্কোয়ার, কলিকাতা । 
গ্রন্থক্া্রেন্র অস্য্যান্যয পুস্তক । 
১। প্রজ্ঞাপারমিতা সুত্র । 

কাপড়ে বাধা, সুন্দর কাগজে ছাপা--মূল্য ১২ টাকা মাত্র। 
সহামহোপাধ্যাযস পণ্ডিত শ্রীম্মুক্ত 

প্রমথনাথ তর্কভূুজল লিশ্িতিছেন- 
ৰৌদ্ধ মহাযান-সম্প্রদায়ের সহিত সনাতন হিন্ু-মম্প্রদায়ের 
ঘার্শনিক এবং উপাসনা এই ছুইটি বিষয়ে মতভেদ নিতান্ত 
অল্প; এমন কি, বহুস্থলে এই উভয় সম্প্রদাঁয়ের আচার্যযগণ 
সম্পূর্ণরূপে ্কমতা অবলম্বন করিয়াছেন ; এই অত্াবস্তক 
তত্বটি যুক্তি ও প্রমাণের দ্বার! স্ববিস্ৃতভাবে সংস্থাপিত 
* করিয়। শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন বাবু আমাদের শিক্ষিতবৃন্দের 
একটি চিন্তার শ্রোতঃ প্রবর্তন করিয়াছেন; ইহাই হইল 
শ্রীযুক্ত কিশোরামোহন বাধুর প্ররঞ্জাপারমিতা ব্যাথ্যার 
বিশেষত্ব ॥। নুবিজ্ঞ পাঠকগণ, আশাকরি, নবীন গ্রগ্কারের 
এই প্রকার অস্নাধাব্রণ প্রতিভা ও কল্সনা- 
বুস্পলতান্প আস্বাদন করিয়া, আমারই স্তায় তাহাকে 
বার বার ধন্টবাদ গানে তাহাকে যথোচিত উৎলাহগানে 

পরাধ্থুধ হইবেন না।” 

... ২। উদ্বোধন পত্রিকা ভূমিকায় লিখিত পপ্ডিত- 
প্রবর মহামছোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণের পূর্বলিখিত মতটি 
উদ্ধুত কারয়া, তাহার কথার সম্পূর্ণ সমর্থন করিয়া বলিয়াছেন, 
“লেখক অতি সরল ভাষায়, ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে এই ব্যাথ্যাটি 


[ খ ] 


লিখিয়াছেন। বহু তথ্যের সমাবেশ থাকি লেও উহ! খঁমন হুপাঠয 
“হইয়াছে যে, পাঠ করিতে আরও করিলে শেষ ন! করিয়া 
থাক! ঘায় ন|। উপসংহারে আমরা বঙ্গীয় পাঠক-পাঠিকাগণকে 
কিশো রীবা ুর গ্রস্থধানি পাট করি! পবিত্র” বি্মলাঁ- 
মন্দ উপাক্ভোগ করিতে অন্থুরোধ করি। আর কিশোরী 
বাবুকেও বলি, তাহার ভক্তিষ্পুর্ণ অম্িস্ম লেখনী 
ইহার স্যার আরও গ্রন্থরত্ব প্রণয়ন করুক |"_ উদ্বোধন ১৫1৩ 
৩। আসাম শান্তি আশ্রমস্থ ভক্ত, “সনাতন 
সন্নযাসী”-সম্প্রদায়-পরিচালিত আর্্যদর্পণি পত্রিকা! 
লিখিতেছেন 7 
“গ্রন্থের মৃল শ্লেকগুণি গভার দার্শনিক যুক্তি ও নিগৃঢ় 
তাৎপর্ধা পূর্ণ ॥ তত্বদশী ভিন্প তাহার গৃঢ় রহস্য£অনে)র 
হদয়ঙগম হওয়া, কঠিন। গ্রন্থকার তাহার বাঙ্গালা ব্যাখা 
করিয়। বঙ্গ-সাহিত্বের পরিপুষ্টি সাধন ও তত্বজিজ্ঞান্থর প্ধ 
স্থগম করিয়াছেন। তিনি গভীর, গবেষপাুর্ণ যুক্তি দ্বার! 
এবং শান প্রমাণ দার! হিন্দুতর্শের এবং বৌঞ্ধ (মহাযান) 
সম্রদায়ের ধর্ের দার্শনিক মত ও উপাসনায় যে মতদ্বৈধ 
অনুতাহা প্রতিপ্ন কাররাছেন। বৌন্ধ € হিন্লুমতের 
সুমন্থয় এবং বৌদ্ধধর্মের হিন্টুশ| ্বান্যায়ী ব্যখ্যাই তাহার 
উদার মতের বিশেষত্ব। এই ধর্ম বিএ্ীনকালে এইবপ প্রস্থ. 
কারের আবির্ভাব গৌরবের বিষগ্ন বটে। আমর! গ্রস্থকারের , 
অসাধানণ প্রতিভ্ডা ও অনুসন্ধান বুশ. 
ত্বতাল্ অন্য বারবার ধন্যবাদ দিতেছি । উপসংহার কালে 
বলিতেছি যে, এরূপ উদার ধ্রর্সক্মতেন্ ব্যাখ্যা আমরা, 
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» ভগবান্‌ ঈবরকফ-কৃত ও বাচ- 
২২১ তি পরিঠাধা-প্ীযুক্ক স্পতি মিশ্রের টীক! সহিত ও গৌড়- 
" শমনক্জ ঘোষাল এদ এ, পাদ-ভাষ্য অবলম্বনে : বাঙ্গাল। 
নি্খল। সরহ্বতী-কাবা- অনুবাদ । (৮০ 


